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্বাস্থ্যপ্তী 
_নিবেদন-_ 
গ্রাহকগণের প্রতি স্বাস্থ্প্রীঁ পাক্ষিক-পত্রিকা। ভাব 
গণতত্ত্রদিবতে ইহার বর্ষ-আরস্ভ হয় এবং প্রতি বাংলা মাসের 
ও ১৬ই তারিখে ইহা প্রকাশিত হয়। বৎসবের যে-কোনও সঃ 
গ্রাহক হওবা চলে’; তবে, যিনি যে-সময়েই গ্রাহক হন, সম্ভব হ "এ 
তাহাকে প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা দেওয়া হয়। } 
মূল্য-বাধিক ৪২। প্রতি সংখ্যার মূল্য /* মাত্র। = 
অগ্নিম পাঠাইতে হয। “ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠাইয়া মূল্য আদ 
করা হয় না। 
লেখকগণের প্রতি-_ area’ পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের জনস্বাস্থ -- 
বিভাগেব যুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইলেও, বে-দরকারী ব্যক্তিদেব বচিত, 
STIS উৎকর্ষমূলক রচনা সাদরে গৃহীত হয় ও যোগ্য বিবেচি 
হইলে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 
বিজ্ঞাপন-_বিজ্ঞাপনের পূর্ণ মূল্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে + fata fr 
হব। বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠার আয়তন ডবল IE" Ve দৃঠাঃ নিট, স্ব" 
ey xX Oy ইঞ্চি | 
বিজ্ঞাপনের মুল্য-হার- প্রচ্ছদ (বাহিরেবুদিক)--১৫০১ প্রতি সং. 
প্র (ভিতবের" দিক)-> EN 33 , 
সাধাবণ পূর্ণ ie, ১ এ 
, » অর্ধ পৃষ্ঠটা_২০২ ১ ১১, 
সাধাবণ সিকি পৃষ্টা_-৯২৯ ৮ 9. 
এক বৎসরের বিজ্ঞাপনে মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ 
কমিশন দেওয়া হয়| বিজ্ঞাপনে চিত্র ছাপিতে হইলে তাহাব ‘রক’ 


বিজ্ঞাপনদাতা দিবেন! '্রিক'এর যথোচিত ay লওযা হয়, কিন্তু হুর্ঘট না: 
বা আযত্ত'তীত কোন কাবণে তাহার ক্ষতি হইলে এই বিভাগ দায়ী: 


eral. বিজ্ঞাপনে পরিবতনি করিতে হইলে, পঞ্জিকা প্রকাশি-. 
হওযার GBS ১০ দিন পূর্বে বিজ্ঞাপনের পরিবর্তিত লিপি পশ্চিমুবচে :. 
প্রচার-অধিকতর্ণর নিকট পৌছানে। দরকার | 
দষ্টব্য-স্বাস্থানী'-সংক্রান্ত সমস্ত টাকাকভি ও বিজ্ঞাপন প্রচার 
প্রযোজক, পশ্চিমবন্্-প্রচারবিভাগ্‌, মহাঁকরণ, কলিকাতা! ১-ঠিকাদ 
পাঠাইতে হইবে ; কিন্ত এই পত্রিকার জন্য সমস্ত বচনা স্বাস্থা 


সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ-প্রচারবিভাগ, মহাকরণ, কলিকাতা! »— Petar > 


পাঠাইতে হুইবে। Jf 


+ 


| গণতন্ত্রদিবস-সংখ্যা ॥ 
I] ২৬এ জানুয়ারি, ১৯৫২ ॥ 


— নবপর্যায় = 
দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৫৮ পাশ Ca) 
প্রথম সংখ্যা, ১২ই মাঘ ১.৪ AP? “০ পিচ ISTE A 


ad 


mara SS) 
"[ নবপর্ধায় ] 
গণতন্্দিবস-সংখ্যা - : Be বৰ্ষ, 
২৬এ জামুয়ারি, ১৯৫২ e471, 2237 
"PR 321 ॥ মস ২ই 


স্বাধীনতা ও শ্বাস্থ্য--অনল হোম 

বন্বার কথা সম্পাদকীয় 

রক্তের কথা-_ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য 

দেশের প্রত্যেক অধিবাসী সংকল্প করুন, ie 
ক্য়রোগ- ডাক্তার সুশীলকুমার ঘোষাল , *** ১ " 
ডাব খান | 
ক্যান্সার ডাক্তার নীরদবিজলী রায় 


'-' সর্দিটা সারিয়ে নিন 


, নগ্র-স্বাস্থ্য So EE CO seh ae 
পেঁপে থান vs mg: 5 
স্বাস্থ্যের অন্য দৌড়ান_-কালীপদ চট্টোপাধ্যায় *.. Bec afi 
ম্যাল্-এরিয়াঁ-জ্ীযতী স্বৃতিকণ! cette: 

কলা বড়.উপকারী 

' স্বাস্থ্যনীতির Pera বউ সাল 





পাপী 











কের। বাঙালী ছিল তাদের শাসনের চির fa, তত 
র সৈন্যদলে সেই বাঙালীকে নেওয়া তারা পছন্দ করে নি 
রা বাডালীকে পঙ্গু ক'রে, বাঙালীকে “বাবুর STS’ গ’ড়ে, 














দেশের ভেতরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য সকল 
ই পুলিস-বিভাগ রাখতে হয়। আমাদের পরাধীনতার 
[লে এ-বিভাগের কাজে বিপ্লবী-ম্থভাব বাঙালীকে কোনদিনই রঃ 
র চোখে দেখে নি আমাদের সে-দিনের শাসক-সন্প্রদায়। 






op সবচেয়ে ক্ষতি করেছে আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর আঘাত হেনে | 
₹ হান্ৰেই। স্ৃস্থ-সবল লোকের ওপর যদি উৎপীড়ন হয়, সে] 


আমাদের সে-দিনের দায়িত্ব আর এ-দিনের দায়িত্ব সম্পুর্ণ 
এদিনের জীবনধারা সে-দিনের জীবনের বিপরীত। স্বাধী 




















a oe হিসাবে এ-বিভাগের কিছু বেশি tore 
পদে বাঙালীরা ঢুকলেও, নিচের দিকে বাংলাদেশের পুলিস- 
বিভাগও ছিল. অবাঙালীতে ঠাসা ; উচু-দিককার বাঘা বাঘা? 
পদগুলোতে শাসকের ভাতের লোকেরাই করত প্রভুত্ব। 

কৃষির দৌলতে একদিন এ-দেশ ছিল “yee সুফল 
 শস্তশ্যামলা"। কিন্তু বিদেশী শাসকের তথা শোষকের স্বার্থ. 
_ পরতায় ও অব্যবস্থায় আমাদের সুজলা সব নদী ম'জে গিয়ে, 
মশার আস্তানা আর কছুরিপানার আড়ত হয়ে উঠেছে, | 
আমাদের তেপান্তর চাষের মাঠ আগাছায় জঙ্গলে আচ্ছন্ন 4 
হয়ে গেছে,_দেশটা হয়ে দাড়িয়েছে ম্যালেরিয়ার ডিপো | | 

এই হচ্ছে পরাধীনতার রূপ, পরশাসনের দান। পরাধীনত 


_ মাথা তুলে রুখে দাড়াবে ; যতক্ষণ শ্বাস, সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
লড়বে; কিন্তু রুগ্ণ দুর্বল লোকের ওপর যত লাঞ্ছনাই হোক্‌ 
সে মড়ার মত প'ড়ে থেকে শুধু সয়ে যাবে। 
আজ পরাধীনতার অবসান হয়েছে। এখন আমরা স্বাধীন 


পেয়েছি আমরা আজ চার বছর, কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ 

.. যে যে কারণে আজও পাচ্ছি না, তার মধ্যে প্রধান একটি 
হচ্ছে আমাদের স্বাস্থাহীনতা এবং স্বাস্থ্যের প্রতি ও 
ee : | 








_ গণতন্থদিবস-সংখ্যা 


্‌ ছি, তার প্রমাণ যদি চাই, তবে 
পরাধীনতার সময়ের অধিকারগুলোর সঙ্গে আজকের 
রা অধিকারগুলোর তুলনা করলেই তা পাবো। 

cra প্রয়োজনে সে-দিনের বিদেশী শাসক, আগেই 
wate আমাদের সযতে দূরে রেখেছেন। আর, আজ কের স্বদেশী 
_ শাসক জানাচ্ছেন, দেশরক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক দেশবাসীর; দেশের 
_ প্রতিটি সক্ষম অধিবাসীর রয়েছে সৈনিক হবার ' অধকারণ। 





ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকছেন তারা সৈনিকবৃত্তির শিক্ষাগ্রহণের জন্য। 


| দেশের যুবকদের ডাকছেন তারা সেই অধিকার নেবার জন্য ; 5 


_ শাস্তিরক্ষার বাহিনীতে রাজ্যের তরুণদের আহ্বান জানাচ্ছেন \ 


Ste রাজ্যসরকার। রাজ্যের পুলিস-ব্ভাগের উচু নিচু 
_ মাঝারি সকল সত্তরের কাজেই আজ রাজ্যবাসীর অধিকার। 

a তারপর, জীবনরক্ষার প্রয়োজনে যে কৃষিকাজ, আন্তকের 
সরকার দেশবাসীকে তারম্বরে আহ্বান করছেন তারই ক্ষেত্রে । 
মাদের দেশের মাটিতে আমাদের দেশবাসীর আমাদের 
 ব্াজ্যের মাটিতে আমাদের রাজ্যবাসীর eto ফলাতে হবে; 
বিদেশ থেকে যতদিন আমাদের ate কিনতে হবে, ততদিন 
- আমাদের জীবন বিদেশের দয়ার অধীন, অন্য রাজ্য থেকে 
দিন আমাদের MD আসবে, ততদিন আমরা অন্য রাজ্যের 
ধা। শান্তিরক্ষা! দূরে থাকুক, নিজেদের জীবনরক্ষার 














ne a আমাদের হাতে os al পারলাম, তা 
‘হ’লে স্বাধীনতা পেয়েও তো স্বাধীন হতে পারলাম না। 


আমাদের প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে নেমে পড়বার জন্য : 
আজকের সরকার আমাদের বার বার আহ্বান জানাচ্ছেন; : 


কিন্তু এ চার বছরের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনের কটি বিদেশী 
fares আমরা বাজার থেকে সরাতে পেরেছি? 
মসলিন থাকুক গৌরব-এঁভিহ্ের হুপ্পলোকে ; প্রতিটি সক্ষম 


লোক প্রতিদিন দশ-পনেরোটি মিনিট যদি ঘরে ঘরে 
. চরকায় সুতো কাটেন, পে-স্থতোয় কাপড় বুনে গ্রামের 


Sra অন্্সংস্থান হ'তে পারে, দেশেরও বাস্্ের অভাব কতকটা 
gate বৈকি। অথচ নিতান্তই নিজ প্রয়োজনের একাস্ত নিজস্ব এই 
i কোয়া শিল্পটির প্রতিও আমাদের কত তাচ্ছিল্য | 


“abe কল্যাণবৃদ্ধি যদি আমাদের না থাকে, তবে আমরা 


. স্বাধীনতা চেয়েছিলাম কেন? স্বাধীনতা পেলে স্বাধীন দেশের 
আকাশ থেকে আমাদের. প্রয়োজনের সব জিনিস আমাদের 
... হাতে আর হা-করা মুখে টুপ, টুপ, ঝরে পড়বে_এমন ধারণা 
করবার মত নির্বোধ কি আমরা? নিশ্চয়ই তা az আসল 


‘কথা, ছু'শো বছরের পরাধীনতা আমাদের এমন ক্ষীণস্বাস্থ্য, 
 স্থীবল কারে ফেলেছে যে, অল্প পরিশ্রমেই আমরা নেতিয়ে 


পড়ি, তার পর আর পনেরো মিনিট সুতোকাটার উৎসাহ 
আমাদের স্বাস্থ্যে অবশিষ্ট থাকে না! পশ্চিমবঙ্গের বাজারে 
লং! দেখি অন্যসব রাজ্যের খদ্দের প্রাধান্য । mages 





ae 


গতিকে a 





ব্যা র দেহে আরামের ঘ্ৃত 
= মেদের ভার বৃদ্ধি ব _ শিল্প-কারখানায় বাঙালী 
শ্রমিকের কদর .নেই; তার বদনাম-__সে কলের হাতলে হাত 
রেখে সারাদিন ঝিমোয়। ফলে, এ-রাজোরই কারখানাগুলো আজ a 
ন্য রাজোর শ্রমিকে ঠাসা। এর কারণ বাঙালীর স্বাস্থাহীনতা। 
ater গ্রামে বাঙালী কৃষক ম্যালেরিয়ায় ধুক্ছে। জ্বর- 
_ না-আসার ফাকে যখন সে লাঙল নিয়ে মাঠে নামে, তার দুর্বল 
. হাতের চাপে লাঙলের ফলা মাটিতে শুধু জাচড় কাটে, মাটির বুক 
পারে না বিদীর্ণ করতে । লাঙল টানে যে গোরু, তারাও স্বাস্থ্যে 
একেবারেই বাঙালী গোরু। কে তাদের দেহে পুষ্টি জোগাবে? 
: তাদের প্রভুর দেহে যে নিজেকে বীচাবার শক্তিই নেই। a 

কচুরিপানা আর জঙ্গল উজাড় ক'রে, তা পচিয়ে ভাল সার তৈরি 















করা যায়, একথা জানা থাকলেই বা বাঙালী চাষীর তা করবার রা 


রর উপায় কী? কচুরিপানা আর জঙ্গল উঞ্জাড় করলে ম্যালেরিয়ার ্ 
বীজ Bate হবে, এ-কথা জেনেও তো তার কিছু করার উপায়: 
ই_-ওই ম্যালেরিয়ারই অভিশাপে। চাষের ক্ষেতে জল- Bs 
চের GT মঙ্জা-ননীতে ধারা বহাবার কাজে নামবার শক্তি . 
খায় তার দেহে? সুতরাং বিঘাপিছু তিন মণ ধান যদি ফলে, 
বাঙালী চাষী তাতেই পরিতুষ্ট | 5 
tore এ ছুর্দিনেও ছাদের ওপর বাক্সে মাটি নিয়ে 
তে দুটি স্িবীজ লাগাবার উংসাহটুকুও আজ শহরের বাবুর 











i. a লে লি বা গ্রামে ধার রাড, তার গৃহসংলগ্ন 
: lees প্রয়োজনের শাকসভি, কলা, পেঁপে বা gota 
__ রকমের ফল ফলাবার উৎসাহ নেই তার স্বাস্থ্যে। দৈনিক 
eats ঘন্টা কলমপেষার মেহনতে বাঙালীবাবুর স্বাস্থ্য লুটিয়ে 
_ পড়ে; তার পরে আর ছুমুঠো মাটি খুঁড়ে ছুটি বীজ লাগাবার 
_ শক্তি তার থাকে না। আর তার পাশেই অবাঙালী শ্রমিক 
সাত ঘণ্টা কল চালিয়ে বা Beate মোট বয়ে এসে, গভীর 





রা উৎসাহে সবল হাতে মাটির বুকে কোদাল চালায়--এ আমি 


__ দেখেছি নিজের চোখে 
0 বাষ্ট্ররক্ষার সৈন্যদলে, রাজ্য-অঞ্চলের রক্ষী-বাহিনীতে আর 
টা রাজোর পুলিস-বাহিনীতে কাজ নিতে যায় বাঙালী যুবকের! ; 
. তাদের কত সময়েই কাজ না পেয়ে ফিরে আসতে হয় মুখ কালো 
কারে! কেন! সৈন্যদলে আর পুলিস-দলে যারা কাজ করবে 
₹ তাদের দেহ সুস্থ-সবল হওয়া দরকার । তাই সামরিক বিভাগে 
আর পুলিস-বিভাগে লোক"নিয়োগের সময় সুস্বাস্থ্যের নিম্নতম 
নিরিখ হিসাবে দাবি করা হয় যে, কমপ্রীর্থীর ‘ছাতি’ কমপক্ষে 
 একত্রিশ ইঞ্চি হওয়া চাই। ছুঃখের বিষয়, দেহস্বাস্থ্যের দিক 
__ থেকে এই নিয়তম দাবিটুকুও মেটাতে না পারার ফলেই আমাদের 
_বেশ্রি, ভাগ যুবককে কাজ না পেয়ে ফিরে আদতে হয়। 
_ বাঙালীর পক্ষে এর চেয়ে কলঙ্ক আর কী হ'তে পারে? ৃ 
আমার এ লেখায় এই যে অবাঙালীর উল্লেখ, কেউ যেন ভুল 
_ বুঝে এর মধ্যে প্রার্দেশিকতার গন্ধ না পান। ভারতে আজ 
৬ 












“extra re 


ই | কতকগুলো স্বয়ংশাসিত 
wh প্রত্যেক রাজ্যকেই 


ৰ রাজ্য ঢু যি কোন দিক fick oe তা হ'লে ভারতরাষ্ট্রেই 
₹ সে-দিকটি হবে দুৰ্বল, আর সেই দুর্বলতার রক্ত্রপথে লেগে থাকবে. 
বাইরের শনির দৃষ্টি। শনি যদি সে-পথে প্রবেশ করতে পারে: 
গোটা রাষ্ট্রেরই তাতে সর্বনাশ হবে। তাই, বাঙালীর স্বাস্থা- 


প্রসঙ্গে অবাঙালী ভাইরা তাঁদের তুলনামূলক উল্লেখ দেখতে 8 
পেয়ে ES না হয়ে বরং গৌরববোধ করবেন, আর বাঙালী 


₹জাতটাকে নিজেদের মত সুস্থ-সবল ক'রে গ'ড়ে তুলতে সাহায্য 
করবেন, আশা করি। ১ 
কেউ যদি আমাদের উপদেশ দেন যে, রোজ সকালে গাল র্‌ 





সাত মিনিট ব্যয় ক'রে পনেরো-কুড়িট ভন-বৈঠকের . না 


ব্যায়ামও যদি করা যায়, তা হলেও তো বুকের ছাতি একত্রিশ' 








হুংকার ছেড়ে প্রশ্ন করব, “ব্যায়াম করব কী খেয়ে, 
্। 

কিন্তু তার উল্টো প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদেরই পাশাপাশি বাস 
ক'রে যেসব অবাঙালী শ্রমিক কল চালাতে আর মোট টানতে 
যাবার আগে সকালবেলা ‘মেহনত’ করে, সেই অতি-শ্রমপাধ্য 
ব্যায়াম করে তারা কী খেয়ে? নিজেদের রাজ্য থেকে কি তার! 
নিয়ে আসে-_তাদের প্রতিদিনের আহারের জন্য ? 


ইঞ্চি ছাড়িয়ে যেতে পারে,_অমনি আমরা কঙ্কালদেহ 





mat যথেষ্ট খেতে পাই না, একথা যতটুকু সত্য, তার 

চেয়ে অনেক বেশি সত্য এই যে, আমরা চিবোতে চাই, 
2 peer লেহন করতে চাই, পান করতে চাই, কিন্তু খেতে চাই 
All খেতে যদি চাইতাম আর খেতে যদি জানতাম, তা হ'লে ৷ 
আর মাড়-ঝরানো ভাত খেয়ে, আমরা ‘ভদ্রলোক’ ঝলে গুমোর 
করতাম না। মাড়-গালা ভাতের বিরহে আমরা যখন আটার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, অন্য রাজ্যের লোককে যখন 'ছাতুখোর' 
বালে বিদ্রপ করছি, তখন আমা'দরই পাশে আমাদের চেয়ে 
ঢের গরিব অবাঙালী ভাইয়ারা চারখানা আটার রুটি বা একদলা 


. ue আর একমুঠো অন্কুরিত ছোলার জোরে প্রীসন্নমনে 


₹ চল্লিণ ইঞ্চি বুকের ছাতির ওপর “রামভজন'এর তাল ঠুক্ছে। . . 

. স্বাধীনতা পাবার পর আজ প্রতিটি বাঙালীকে উপলব্ধি 
করতে হবে যে, স্বাস্থ্য যার আছে, তার সবই আছে, আর 
স্বাস্থ্য যার নেই, তার কিছুই নেই। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলো 
আমাদের নিষ্ঠাসহকারে পালন করতে হবে; প্রতিদিনের 
কর্মসূচিতে আহারের মত, স্থানের মত, ব্যায়ামকেও অপরিহার্য" 
রূপে গ্রহণ করতে হবে; সত্যিকার WT কী তা আমাদের 
চিনতে হবে, কেমন ক'রে খেতে হয়, তা আমাদের জানতে 
হবে, “অন্বলী-খানা'র গুমোর আমাদের ছাড়তে হবে। মাছ, 
মাংস fee এসবের মধ্যেই পুষ্টি নিহিত আছে এ-ধারণা 
St সেসব যিনি জোটাতে পারেন তিনি পারুন ; যিনি পারেন 


র্‌ a SIs জানতে হবে যে, সামান্য মূল্যের ছোলায়, ছাতুতে, 


৮ 


রাত রঃ 


নেবাদা মে সব রকমের AGH শীকে, শাক-আলুতে, রাঙা 
৷ আলুতে, কলার, পেঁপেতে, নারকেলে, কাচা CARIES, 

| টম্যাটোতে-_এমনি সব ‘তুচ্ছ’ জিনিসে স্বাস্থ্যপোষণের উপযোগী. 
| অপরিমেয় সম্পদ আছে; AVA দেহের মধ্যে সেগুলোকে. 
: _ বধাযোগ্যভাবে গ্রহণ করার প্রক্রিয়া আমাদের শিখতে হবে। 
অবিলম্বে আমরা যদি সুস্বাস্থ্যে সবল হয়ে না উঠি, তা হালে! : 
আমাদের স্বাধীনতা আমরা কোন কাজেই লাগাতে পারব না। 
আমাদেরই প্রতিবেশী সাওতালদের দিকে চাইলে আমাদের রি টু 
অবাক হতে হয়। বৃহদ্বঙ্গের বিহারী সাওতালের কথা ছেড়ে, 
আমাদের বাঙালী সীওতালের দিকে চাইলেও দেখতে পাই, 
.. অটুট স্বাস্থ্যের কী অসামান্য সজীবতা তাদের নরনারীর দেহে, 
নিটোল স্বাস্থ্যের কী প্রসন্নতা তাদের মুখে! প্রকৃতির ছলাল 











এই আদিবাসীরা শ্যামবনানীর আর-সব সম্পদের মতই 


mee অনাবিল স্বাস্থ্যে সুন্দর হয়ে ওঠে। স্থাস্থাপালনের 
 শীতিনিয়ম এদের দৈনন্দিন জীবনে গীথা। কী খায় ওরা? 
ক-পাতা-্লতা-_তাও শুধু সেদ্ধ ক'রে, তাতে মশলার “Tae! 









_ জন্তজানোয়ারের মাংসও তারা খায়_-তাও ওই সেদ্ধ কারে। 
কচি শাক তারা কীচাই চিবিয়ে খায়__ফল-মূল তো ব[টই। 

তাদের খাচ্ছে খাগ্ঠপ্রাণের অভাব থাকে না কখনও । তারা যে 
পচাই’ খায়, নেশার দিক থেকে তা সমর্থনীয় 'নয় বটে, কিন্তু 
দ্য হিসাবে দেখতে গেলে তাও পুষ্টিকর খান্-উপাদানে পরিপূর্ণ। 


3, তেলের ভদ্রতা’ GE, কখনও কখনও শিকারে পাওয়া 





: জজ 
masta বাসী মুখপত্র an হয়েছে একটি 
বাঙালী শীওতালের আলোকচিত্র । ত্রিশূলের ডগায় তীর বেধে 
বর্শা তৈরি ক'রে সে শিকার-লক্ষ্যেতা ক্ষেপণে Boe! কেমন 
দৃঢ় তার দীর্ঘ দেহটি, কত সাবলীল তার দেহের ভঙ্গিমা, কী 
 সজীবতা তার স্বাস্থ্যে; কোথাও এতটুকু কৃশতা নেই, এতটুকু 
" মেদবাহুল্যও নেই--পাকা বেতের মত সবটুকুই কাজের। 
RRA এবং অস্থুল ষথাযথতা হচ্ছে দেহস্বাস্থ্যের আদর্শ । 
স্বাধীন ভারতে সীওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা উপেক্ষিত 
aR তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যসরকারের ৰ! 
(gee মন্তিত্বের অধীনে আলাদা একটি দফ_তরই খোলা হয়েছে। 
_ সৈম্যদলে আর পুলিস-বাহিনীতে আজ স্বাস্থ্যসুন্দর আদিবাসীদের | 
সাদরে গ্রহণ করা হচ্ছে। 
প্রকৃতির কোলে সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় গঠিত 
সীওতালী স্বাস্থ্য আজ বাঙালীর আদর্শ হোক। আমাদের 


_. আজকের স্বাস্থাসমন্তায় এরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে 


__ একান্তভাবে, এরা আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাই এই 
:  স্াসথাত্ীর প্রচ্ছদেও চিত্রী সেই বললেন sane | 
| রপায়ণের oe করেছেন। 





oe তি ১৯৫২ রি 








| is হচ্ছে জীবন। জীবনসাধনাই ধর্ম। gear কাজই 
Vet সেই কাজের কর্তা শরীর। বাস্তব দৃষ্টিতে ধীরা 
দেখেছেন, "তাঁরা জীবনকে বলেছেন কাজ, তাই শরীরকে 
বলেছেন কারখানা; ভাবের দৃষ্টিতে বারা দেখেছেন, তারা 
 কর্মকেই বলেছেন ধর্ম, তাই শরীরকে বলেছেন সেই ধর্মসাধনার 
মন্দির। শরীরকে সুস্থ, সবল ও সক্ষম না রাখলে তা দিয়ে 
কাজ করা অসম্ভব । এ সত্যটি আমাদের প্রাচীন যুগের রদ. 














afin উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তারা জানিয়ে গেছেন_ 
0 শিরীরমান্তং খনু ধর্মসাধনম্‌'। 
eee একজন মানুষের জীবন শেষ হয়ে গেলে, লোকে তার জীবন- তং 
আলোচনার দ্বারা তাঁকে স্মরণ করে, তাকে যনে রাখে। 
ন-আলোচনা” বলতে, তিনি বেঁচে থেকে যেসব কাজ কারে 
গেছেন, তারই তো আলোচনা হয়? তা হ’লেই দেখা যাচ্ছে, 
কাজই জীবন। জীবনে যিনি যত বেশি, যত বড় কাজ করেন, 
লোকের মনে তিনি তত গভীর পরিচয়ের ছাপ রেখে যান। মানুষের 
_ চিত্তপটে নিজের কৃতিত্বের এই ছবি যিনি নিবিড়তম রেখায় অঙ্কিত 
কারে যেতে পারেন, লোকে তাঁকে কখনও ভুলতে পারে না। 















: oe a হচ্ছে জী দে প্রয়োজনে : 
শরীরকে সুস্থ রাখতেই হবে, তা নইলে কর্ম হবে পণ্ড, জীবন 
হবে নিক্ষল। অসার্থক জীবন শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের দুর্ভোগ 
ভুগে একদিন ম'রে যায়, কেউ তার কথা আর মনেও রাখে না। 

শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যই স্থাস্থ্যপাধনার প্রয়োজন-_এ- 
সত্যকে যুগে যুগে কর্মসাধকেরা নিজেদের জীবনে সার্থক 

করেছেন। সেইজন্যই সুস্থদেহে দীর্ঘকাল তারা ভুরি কাজ 
কারে, শ্রেষ্ঠ কাজ ক'রে, কৃতী হয়ে, অমর হয়েছেন। 

বতগান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর প্রতিদিনের 
কাজে আচরণে স্বাস্থ্যপালনের নিয়মনিষ্ঠা ছিল, অসাধারণ | 
তিনি মিতাহারী ছিলেন_-প্রয়োজনের 
‘ অতিরিক্ত আহার কখনও করতেন না। 
১৪ ব্যায়ামচর্চা ছিল তার জীবননঙ্গী। বৃদ্ধবয়সে 
/  বিলেতে যখন গেছেন গোলটেবিল-বৈঠকে, 
78 কনকনে শীতের কুয়াশায় চারিদিক * 
_ অন্ধকার, তখনও নিত্যকার উষাভ্রমণ ছাড়েন নি।. লগ্ডনের 
রর বপনের পথ তখন জনহীন। খন্দরের*কৌপীনসম্বল, গায়ে 
Stargate একখানি শুভ্র কম্বলে আচ্ছাদিত সেই ছায়ামৃতিকে 
ধার মধ্যে এগিয়ে আসতে দেখে রাস্তার পাহারাওলা সন্ত্রস্ত । 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনের কাজে কর্মে” ঘড়ির 
_ কীঁটাকে মর্যাদা দিয়েছেন। কিশোরবয়সের ব্যায়াম আর 
Beal তাঁকে বৃদ্ধবয়সেও সকাল-সন্ধ্যায় ভ্রমণ-ব্যায়ামে 




































গণত্বদিৰস-সংখ্যা : রং 






: ig শুয়েও আমাদের নৃতন গান শোনাতে পে 
্ ভারতের প্রধানমন্ত্রী abil tad নেহরু যা বং 


—_ তা লজ্জা দেয়। বয়সধর্ে রা, 
টাক আর পাক৷ চুল-_এ ছাড়া ভার দে 
বার্ধক্যের আর কোন চিহ্ন নেই, শরীরের 
Y চামড়া কুঁচ্‌.কায় নি। স্বস্থারক্ষার নিয়য়- | 
A vit তিনি মেনে চলেন, তা ছাড়া ব্যায়াম 
তার করা চাইই। ব্যায়াম বলতে তিনি 
যোগাসন করেন । তার সবচেয়ে প্রিয় আসন 
চ্ছে শির্ধাসন* মাথা! নিচে আর পা ওপরে রেখে একেবারে. 
সৌজা দাড়িয়ে থাকা। এ আসনে মস্তিষ্ষ-চালনার ও শ্ররীর- 

নার শক্তি বাড়ে। ১ যে, দেহে 











: aoe রি টা 
__ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ = রর ডাক্তার বিধান 
_ রায়ের দীর্ঘ দেহটি এ-বয়সেও একেবারে সোজা; দেহের প্রস্থটিও 
; ঠিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতেই । এই বিশাল দেহটি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের 

আধার। প্রতিদিন কী-পরিমাণ পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়, 
যারা তাকে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পায় নি, তা তার! 
অনুমানও করতে পারবে না। এ পরিশ্রম 
তিনি অক্রান্তভাবেই ক'রে যাচ্ছেন।, অনেকে 
মনে করতে পাল্লেন যে, তিনি সুবিজ্ঞ 
চিকিৎসক বলেই অবিরত নিজের ওপর 
নিঙ্গের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজের 
চিকিৎসক তিনি নিজেই--সে-কথা সত্য, 
কিন্ত oe দিন ন’ন। স্বাস্থরক্ষার 








a A তখন সেটি করবেনই।, দৈনিন কত্যগুলোতে তার - 


ৰা অভ্যানও ছাড়িয়ে গেছে চমৎকার | কোনটি কখনও বাদ যাবার, 
জো নেই । তাকে মস্তিষ্কের শ্রমই বেশি করতে হয়। সাধারণত 


টা এরকম লোকদের, দেখতে পাওয়া যায়, রাত্রে ঘুম কম 
_ হয়, শোয়ার পর বহুক্ষণ নিদ্রাদেবীর আরাধনা! করতে হয়। 


ভর শোয়ার নির্দিষ্ট সময় রাত দশটা; দেখা গেছে, ওই 


| ₹ সময়টিতে বিছানায় শুয়ে পড়া মাত্রই তিনি গভীর ঘুমে 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। আবার প্রতিদিন তিনি তে রি 
? 58 ১০, 


nent teint 


al ক'রে শরীরচর্চা করতে ভোলেন না। ব্যায়াম Sta: 
স্বাস্থ্চ্চার এই নিয়মনিষ্ঠার জন্যই তার ae 


















বিজ্ঞানকে উচ্চ সম্মান দিয়েছিলেন, তাই আমরা দেখেছি, Le 
দ্ধবয়সেও তার দেহের লাবণ্য ছিল দেখবার a 
ত। স্বস্থা-প্রসঙ্ষে আচার্য প্রফুললচন্দ্রের 
ম করলে, অনেকের হাসি পেতে পারে। 
এই খেয়ালী বিজ্ঞানী তার জীবনের প্রথম 
দিকে স্বাস্থ্যপালনে উদাসীন ছিলেন,. তা 
' যায়ঃ কিন্তু পরবর্তাঁ জীবনে ১ 
দেখা গেছে, স্বাস্থ্যপালনে তিনি নিষ্ঠাশীল হয়ে উন, বু 
যতদিন তিনি শয্যা না নিয়েছেন, ততদিন নিয়মিতভাবে প্রতি... 
সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে বায়ুসেবনে গিয়েছেন। সেখানে বেশ খানিকটা 
rarer পর লর্ড রবাটস্-এর প্রতিমূতির নিচে বাছা বাছা 
রর কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে ব'সে হাওয়া খেয়ে- 
ছেন। সেইজন্য তার অমন প্রবীণ 
বয়স Ate জাতি তার বিচিত্র কর্মের 
প্রসাদ পেয়েছে। যে-কোন বলিষ্ঠ যুবক 
তার সামনে গেছে, তার সানন্দ মুষ্টির খুবি- 
আশিস বুকে না নিয়ে ফিরতে পারে নি। 

মাশিস যে পেয়েছে, সে-ই জানে তার কঙ্কালসার হস্ত দুর্বল 
িকেবারেউ। : 

১৫. 





কার = থাকলেও হবার an টি 
নেই, অনেকেরই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে: i 
| অনেকে জানেন, এবং কাজের পেছনে তারা পরিশ্রমও 


করেন, কিন্ত অসুস্থ দেহের পরিশ্রম করার ক্ষমতা বেশিদিন 
__ থাকে না। কাজের কারখানা হচ্ছে শরীর, সেই শরীরকে সক্ষম- 
সবল রাখার উপায় হচ্ছে স্বাস্থ্যপালন। এই স্বাস্থ্যপালনই 


2 আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একেবারে গোড়ার eal 








চিত = 





ও -. ভাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য 


কথায় কথায় ব'লে থাকি যে, আমাদের দেহটা রক্ত 
NM মাংসে গড়া। কথাটা অন্যভাবে প্রয়োগ করা হ’লেও 
বাস্তবের দিক দিয়ে এট! কিছুমাত্র অত্যুক্তি নয়। আমাদের 
ই দেহের মধ্যে বেশির ভাগই নরম জিনিস, আর তার চেয়েও 
সত্য কথা, বেশির ভাগই জল। পৃথিবীর মধ্যে যেমন তিন 
ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল, দেহের মধ্যেও কতকটা তাই। 
দেড় মণ ওজনের কোন মানুষের দেহকে যদি চাপযন্ত্রের দ্বারা 
নিঃশেষ ক'রে নিংড়ে তার সমস্ত জলটা বের ক'রে, পৃথক ক'রে 
ফেলা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে যে, তার থেকে জলই বেরিয়েছে 
প্রায় এক মণ, আর কঠিন জিনিস যেটুকু প'ড়ে আছে তা মাত্র 
আধ মণ। এ জল যতটা আছে, তার মধ্যে বয়েছে নানা রকমের 
রস, আর আছে রক্ত । রক্তের পরিমাণ যে খুব কম আছে তা 
১নয়। আমাদের প্রত্যেকের দেহে রক্ত আছে মোট নয় পাঁট, 
মর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার সের। অবশ্য দেহের ওজন অনুসারে 
র পরিমাণের ইতর-বিশেষ হয়ে থাকে। যার শরীরের যতটা 
১৭ 


oo 











a হবে, ভার সেই ওজনের ‘তেরে! ভাগের এক ভাগ হবে 
রক্তের পরিমাণ । এই তোলো সাধারণ নি়ম_-একজন সুস্থ 
লোকের পক্ষে । ৃ টি 
শরীরের মধ্যে প্রবাহযুক্ত হয়ে যতক্ষণ থাকে 
তরল অবস্থাতেই থাকে; কিন্তু শিরা বা ধমনী কেটে বাইরে 
: বেরোলেই সেই তরল রক্ত জমাট বেঁধে যায় তখন 
দেখা যায় যে, সরু WS মত এক রকম পদার্থ ( 'ফাইব্রিন্ঃ ) 
রক্তের মধ্যে ভাসমান যাবতীয় কঠিন পদার্থকে একত্র 









্‌ ক'রে জড়িয়ে নিয়ে একটি চাপ বোধে ফেল্লে, আর 


_ রক্তের অবশিষ্ট জলীয় অংশটা তার থেকে পৃথক হয়ে গড়িয়ে 
_ পড়তে লাগল। রক্তের মধ্যে এক রকম জারক পদার্থ থাকে, 
সেট ক্যালসিয়মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সুতোর আকারে এরূপ 
Se জন্মায়। যাই হোক, অযথা আকস্মিক রক্তপাতের 


বিরুদ্ধে এই হোলো প্রকৃতির ব্যবস্থা। রক্ত এমনভাবে জমাট 
বাধতে পারে বলেই আমাদের শরীরের কোনখানে কেটে গেলে 
_ সেখান দিয়ে অনবরতই রক্তপাত হয় না, কিছুক্ষণ রক্তপাতের 


পরে বাইরে বেরিয়ে আসা রক্তটা জমাট বেঁধে কাটার মুখটি 
ae বন্ধ কারে, দেয়। এমন যদি না হোতো, তা হ'লে কোন 
tat কেটে গেলে, সেখান দিয়ে অনবরত রক্তপাত হয়ে শরীরের 
সমস্ত রক্তটাই বেরিয়ে যেতে পার্ত। As 
এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রক্ত যদিও তরল তথাপি ও 
সব জিনিসটাই তরল নয়। ওর জলীয় অংশটা (তার না 





গণতন্তরদিবস-সংখ্যা 


'ল্িকা? ) দেখতে ত গেছ পৰ বরং অনেকটা হরিদ্রাভ, 
5 তার মধ্যে যে অসংখ্য  রক্তকণিকা ভাসছে তারই রং 
















? অতি ক্ষুদ্র এক এক বিন্দু রক্তের মধ্যে, অর্থাৎ এক কিউবিক রা 
মিলিমিটারে (যা সাধারণ ফোটার চেয়ে অনেক কম) থাকে : 
লাখ লোহিত site) তা হ'লে সমস্ত শরীরটাতে বে 


ধারণা করা যাবে। এই কণিকাগুলি গোল গোল চাকৃতির 
আকারের, ধারটা ছু'পাশ থেকে চ্যাপটা এবং মাবখানটা 

কটু টোল-খাওয়!। প্রত্যেকটি কণিকার ব্যাস হচ্ছে এক 
a তিন হাজার ভাগের এক ভাগ । কিন্তু অত ছোট হ'লে 
১৯ 





ট কত লক্ষ কোটি লোহিত কণিকা আছে, তা এর থেকেই ae 





- a হয়, at আমাদের প্রাণে বিয়ে রাখে বা যার 

. রক্তের ভিতরকার লাল কণিকার সংখ্যা পাঁচ ভাগের একের চেয়েও 
ক'মে গেল, অর্থাৎ পঞ্চাশ লাখের জায়গাতে দশ লাখের চেয়েও 
কামে গেল, তাকে বাঁচানো মুশকিল। : 


_ এই লাল কণিকা যদিও এক-একটি জীবকোষ, ওর মধ্যে 
কিন্তু কোন ‘নিউক্লিয়াস’ বা কেন্দ্রবস্ত নেই। ব্যাং প্রভৃতি 
উভচর প্রাণীর কণিকায় কিন্তু এক-একটি কেন্দ্রবস্ত বা 
‘নিউক্লিয়াস’ থাকে । এই কণিকার দেহবস্ত বা প্রোটোপ্লাজমের 
মধ্যে একরকম লাল রংএর পদার্থ থাকে, তার নাম হিমোগ্লোবিন 3 
তার মধ্যে রয়েছে লৌহধাতু। এই হিমোগ্নোবিনের এমন 
__ এক আশ্চর্য রাসায়নিক শক্তি আছে যাতে ওটি অনায়াসে : 
__ অক্সিজেন বাষ্পের সঙ্গে মিশে যেতে পারে । আবার বারাস্তরে 
ference ছেড়ে দিয়ে কার্বন-ডাইস্অক্লাইডের সঙ্গেও মিশে 
ages পারে। বাস্তবিকপক্ষে এই কাজই কণিকার হিমোগ্লোবিন 
| করতে থাকে অনবরত। কণিকাগুলি যখন ফুস্ফুসে যায়, তখন 
সেখানে বাইরের বায়ুর ভিতরকার অক্সিজেন গ্যাসের সাক্ষাৎ 
পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে ছেড়ে অক্সিজেন 
গ্যাসটি নিয়ে নেয়; আবার যখন শরীরের ভিতরকার বিভিন্ন 
স্থানে সুক্ষ সুক্ষ কোষের রাজত্বে যায়, তখন কার্বন-ডাই-অক্সীই-.. 
ডের মাত্রা সেখানে বেশি থাকায়, অক্সিজেনকে ছেড়ে এ 





apse নিয়ে নেয়। এইভাবে কণিকার হিমোগ্লোবিনই 
টি হোলো আমাদের শরীরে গ্যাস-বিনিময়ের একমাত্র বাহন । 


+ 


PIER যা 


পার কণিকার কাল কি a লোহিত কণিকারা 
রসদ বহন করে, আর শ্বেত কণিকারা যুদ্ধ করে। লোহিতের 







তুলনায় শ্বেত কণিকার সংখ্যা অনেক কম-_অনুপাত ০ ১ 
Hera জায়গায় মাত্র একটি; অর্থাৎ প্রতি কিউবিক মিলি- 
₹ মিটারে এর সংখ্যা হবে পাঁচ হাজার । কিন্তু এটা বলছি কেবল - 

“স্বস্থ ব্যক্তির সম্ন্ধে। অনুস্থ শরীরে এই শ্বেত কণিকার 

| সংখ্যার অনেক ইতর-বিশেষ হয়। কোন সংক্রামক রোগ হ'লে 





এবং শরীরের মধ্যে কোথাও প্রদাহ ঘটলে তখন দেখা যায় : 
যে, এদেরই সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে 


গেছে। তার কারণ, এরাই হোলো আমাদের শরীর-রাজ্যকে 


রক্ষা করবার এবং শত্রুর সঙ্গে লড়বার সৈনিক। যখন কোন 


নেই তখন এরা কোথায় লুকিয়ে থাকে, তাজানা যায় না; 
Bl রক্তআোতের মধ্যে এ পাঁচ হাজারের বেশি দেখা 
না। কিন্তু যখন বাইরের কোন শক্রুপক্ষ রাজ্য-আক্রমণ 

ক . TH বেধে গেছে, তখন নতুন নতুন ‘camps’ হয়ে কোথা 
থেকে এরা পিল্পিল ক'রে বেরিয়ে পড়ে যুদ্ধ করতে। ৃ 









A মধ্যে থাকে বিভিন্ন রকম কেন্দ্রবস্ত বা নিউক্লিয়াস 
২১. 


শ্বেত কণিকা থাকে চার রকমের, তার প্রত্যেক প্রোটো- 





qe কণিকাগুলি লোহিত কণিকার চেয়ে সাধারণত আকারে 
বড়। চার ধরনের কণিকা দেখতেও চার রকমের BEAT 
দেখলেই তাদের চেনা যায় না। এদের চার জাতের যুদ্ধপদ্ধতিও 
বিভিন্ন রকমের। বলা বাহুল্য, রোগবীজাণুর | বিরুদ্ধেই এদের 
যুদ্ধ। এক জাতের কণিকা আছে যারা রক্তের মধ্যে কেবল 


aaa ধরনের জিনিসই তৈরি করে--যার সংস্পর্শে এলেই যাবতীয় 


রোগের বীজাণু মরবে। এক জাতের কণিকা কেবল বীজাণুদের 
বিষকেই নানা উপায়ে নষ্ট ক'রে ফেলতে পারে। আর এক 
_ জাত বীজাণুদের গোটা গোটা গিলে ফেলতে পারে। এমনি, 


ওদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের যুদ্ধপ্রপালী আছে দেখা যায়। 


| ofa নামক জিনিসটার সৃষ্টি হয়। শ্বেত কণিকারা যখন 


ll . কিন্ত যুদ্ধে মৃত্যু দু’ পক্ষেরই হতে থাকে | শ্বেত কণিক! অনেক 
বেশি মরতে থাকলে তখন তার থেকেই ফোড়া প্রভৃতি রোগে 





হয়, তখন তারা ভবিষ্যতে কিছুকালের জন্য ও বীজাণুর বিরুদ্ধে 
namie তাই একটা রোগ একবার হয়ে 
লে, কিছুকাল পর্যন্ত সেই রোগের আক্রমণ আর প্রায় ঘটতে 


রী এ-কথা অবশ্য সব রোগের বেলাতে AT 


লোহিত কণিকাগুলি রক্তের মধ্যে অনেক মরে আবার 


: o ee কিন্ত সুস্থ অবস্থায় তাদের সংখ্যা বরাবর সমান 


. খাকে। এই কণিকা জন্মে প্ৰথমে হাড়ের মজ্জার মধ্যে । সে 
সময় এদের মধ্যে এক-একটি কেন্দ্রবস্ত বা নিউক্লিয়াস থাকে। 






রঃ তারপর নিউক্লিয়াসটি ফেলে তার বদলে Fate নি 


২২ 





























ঢোকে। oe aie কোন কারণে অনেকটা রক্তক্ষয় হয়ে নার, রি 
তা হ'লে হাড়ের মজ্জাগুলি তাড়াতাড়ি আবার নতুন নতুন 
অনেক কণিকা তৈরি ক'রে পাঠাতে শুরু করে, সুতরাং অবিলম্বে 
ক্ষতিটা পুরণ হয়ে যায়। এইজন্য সুস্থ শরীর থেকে রক্তক্ষয় নু 





_ শূন্যতায় সুস্থ ব্যক্তির রক্ত নিয়ে রোগীর শরীরের মধ্যে প্রয়োগ 
কারে দেওয়া হয়। তাতে রোগী অনেক সময় বেঁচে যায়। 
কিন্ত সুস্থ ব্যক্তির_-যার শরীর থেকে রক্ত নেওয়া হয়েছে 

তাতে কোন ক্ষতি হয় না। যে-কোন সুস্থ ব্যক্তি নিজের 


দান ক'রে দিতে পারে। সেটুকু প্রায় চব্বিশ ঘন্টার দি 
পুরণ হয়ে যায়। টা 
রক্তের জলীয় অংশের নাম লসিকা। সুক্ষ জালকের দেয়াল 
দিয়ে চুয়ে চুয়ে এই রস শরীরের প্রত্যেক কোষে ats, 


আবার পূর্বোক্ত ধমনী বা fata জালকের মধ্যে ফিরে আসতে ॥. 
পারে না। লপগিকা-বাহী অন্ত নলপথ দিয়ে দেহের সব অংশের 
_ সমস্ত লসিকা শেষে একটি বড় নলের মধ্যে এসে মিলিত হয় । 
- oui ni অনেক রাস্তা ঘুরে শেষ পর্যন্ত রক্তেরই মধ্যে 
২৩ 





’লেও সহজে কোন অনিষ্ট হয় না। আজকাল মারাত্মক রক্ত- 


শরীর থেকে তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত রক্ত নির্ভয়ে অপরকে 





বণ ও গ্যাসের সরবরাহ করে। তারপরে কিন্তু এই লমিকা 





_.. লসিকাবাহী পাল তার মাঝে মাঝে 
থাকে aos শক্ত ঘাটি__যাকে চলিত কথায় আমরা বিচি 
বলি লসিকার মধ্যে কোন দোষাক্ত জিনিস কিংবা বীজাণু : 
₹' থাকলে তা ওঁ ঘাঁটিতে এসে আটকে যায়। বীজ্াণুর সংখ্যা 
অনেক বেশি হ'লে তখন যে বিচিতে তারা আটকা পড়েছে 
সেই বিচিট! খুব ফুলে ওঠে। সেইজন্য পায়ে কোথাও ক্ষত 
হ'লে কু'চকির বিচিটা ফুলে ওঠে, মাথায় ক্ষত হ'লে গলার 
বিচি, হাতে ক্ষত হ'লে বগলের বিচি ফুলে ওঠে | এই চিহ্ন 
কি রাগ রা at) 


acess সম্বদ্ধিরক্ষ! 
কারও দেহের রক্ত স্বাভাবিক মাত্রায় সমৃদ্ধ কিনা, তা কী 
a জানা যাবে? কারও শরীরে রক্তের পরিমাণ খুবই কম 
__ হ’লে সেটা আমরা এমনি সহজ চোখেই বুঝতে পারি! তার 
চেহারায় কোন রক্তাভা থাকে না, সমস্ত দেহটাই মনে হয় যেন 


ফ্যাকাশে এবং জ্যোতিহীন; ঠোঁটগুলি লাল নয়-_সাদা, 


রা চোখের কোলে লাল রং নেই, হাতের ও পায়ের চেটোতে স্বাভা-.. 
4 fae = নেই। বাংলাভাষাতে একে আমরা “tte” 
বলি. কিন্তু সব সময়ে এই রক্তহীনতা ধরা যায় না। তখন 
ene, দ্বারা জানতে হয় যে, রক্তের অবস্থা কেমন। 
প্রথমত দেখতে হয়, রক্তের মধ্যে হিমোগ্নোবিনের পরিমাণ 
জা সাধারণত : এটা শতকর!1 ৯* কিংবা অন্তত ৮০ মাত্রায় 














র কথা--তার চেয়ে কম xe য়ু 


ন্য ঘটেছে। এই দৈন্যের তখন আশু প্রতিকার করবার দর- 


দিকে একটু নজর থাকলেই এ দৈন্য দূর হয়ে যেতে পারে। যে 


₹ ভিটামিন ‘সি’ যাতে আছে (অৰ্থাৎ ফল, টাটকা শাকসক্তি হা 
মাদি) সেসব খান্ত নিত্য খাওয়া উচিত। : বা 





কথা, লোহিত কণিকার সংখ্যাও গুনে দেখতে হয়। সাধারণত 
ই সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে পঞ্চাশ লাখ থাকা 
fe! ত্রিশ লাখের কম হ'লেই বুঝতে হয়, রক্তের মধ্যে 


কার হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক 
ae রক্তের মধ্যে এমনি দৈন্য থাকে । খাওয়া-দাওয়ার ৃ 


খাদ্যে লৌহ আছে, তেমন MOE আমাদের খাওয়া উচিত, . 
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. ৬. আদ এবং আমাদের বাড়ির সকলে, যাহাতে নির্দোব 
মুক্ত বায়ু, ূর্যালোক, সহজপাচ্য সাধারণ পুষ্টিকর 
খাছ, যথেষ্ট নিদ্রা ও বিশ্রাম লাভ করিতে পারি, 
যাহাতে আমরা নিয়মিত ব্যায়াম করি ও পরিচ্ছন্ন 
মনোরম পরিবেশে বাস করিতে পারি, তাহার জন্ত । 
সব প্রকারে চেষ্টা করিব। রা 
রা গু আমি আমাদের বাড়ির প্রতিটি লোকের বসস্তের ea, 
ay কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধে 
ইন্জেকশন 3 বঙ্ষা-নিবারণের জন্য ‘বি সি জি’ টিকা 
ae . : : লওয়ার ব্যবস্থা করিব। 
৬. ap যখনই দেখিব যে, কোন সংক্রামক রোগ দেখা 
ৃ দিয়াছে, বা কোন রোগ ছড়াইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে, 
: ae তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী স্বাস্থা-প্রতিষ্ঠানে সংবাদ frat. 
‘ee আমি ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদের জন্য যেসকল বিধান আছে, 
_ সেইসকল পালন করিব এবং আমাদের বাড়ির সকলে 
_ যাহাতে সেইগুলি পালন করে, সেদিকে বিলে দক্ষ 
২৬ 


গণতন্ত্রদিবস-সংখ্যা . 
afta আমাদের অঞ্চল হইতে মশার আস্তানা 
উঃ obs করার কাজকে আমি ব্রতরূপে গ্রহণ করিব : 
বং অন্যান্য সকলকে এই কল্যাণকার্ষে উদ্বুদ্ধ করিব। 
Le যখনই যেখানে মন্তপান প্রভৃতি নেশার অভ্যাস 
দেখিতে পাইব, যখনই যেখানে আবর্জনা ও অপরি- 
চ্ছন্নতা দেখিতে পাইব, যখনই যেখানে স্বাস্থ্যহানিকর 
কিছু দেখিতে পাইব, তখনই তাহা দূর 
জন্য সর্বশক্কি-নিয়োগ করিব । a 











| কলেরাকে ডাকিয়া আনি কলেরাকে আমাদের 
; বাড়িতে কখনও প্রবেশ করতে দিব না। 
@ আনি স্বাস্থ্যপালনের যেসকল রীতিনীতি জানি, যখনই 
দেখিব যে, আর একজন তাহা জানে না, তাহাকে 
সেইসকল বিষয়ে উপদেশ দিব ।: ee 
e আমি নিজের. ও আমার বাড়ির লোকজনের atte - 
বাড়িতেই তরিতরকারি ও শাকসজি যথাসম্ভব উৎ- 
পাঁদনের চেষ্টা করিব; আমাদের দৈহিক পুষ্টির জন্ত 
. একান্তভাবে বাজারের দিকে চাহিয়া থাকিব at 
| * আমি আমার সাধ্য-অনুসারে চেষ্টা করিব যাহাতে 
Le আমাদের বাড়ি, আমাদের গ্রাম, আমাদের অঞ্চল 
" পুর্ন্বান্থ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। 














ডাক্তার সুশীলকুমার ঘোষাল 
এম fa, ডি টি এম | 


7 হ কষা ৰা ক্ষয়রোগ আজ আমাদের দেশে একটা আতঙ্কজনক 

pe হয়ে ঠাড়িয়েছে। “ টিউবার্কৃল্‌ ব্যাসিলাস্‌ ’ / 
নামে এক রকমের জীবাণু আছে, তারা শরীরের মধ্যে ঢুকে ৃ 
 ক্ষয়রোগ জন্মায়। এই জীবাণু নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে, বা. 
__ গায়ের চামড়ার মধ্য দিয়েও শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। 
__ এই ক্ষয়রোগ অতি ভয়ংকর, এ-রোগ সারানো খুবই কঠিন। 
বে নে দেশে প্রতি বছর এ-রোগে বহু লোকের মৃত্যু হচ্ছে । 











os সংক্রমণ 
 ক্ষররোগে যিনি আক্রান্ত হয়েছেন, তার খুখু, কফ, রক্ত, 
8 মল প্রভৃতির সঙ্গে রোগের জীবাণু থাকে। রোগী 
tet ঘাটে যেখানে সেখানে যদি থুথু কফ প্রভৃতি ফেলেন, 
কিংবা তীর রক্ত, পু'জ, মল প্রভৃতি যদি যেখানে সেখানে ফেলা 
: = তবে সেসব শুকিয়ে যাবার পর জীবাণুগুলো ধুলো-বালির 
রস 


in 


লজ মিশে যায়। সুস্থ লোকের নিশ্বাসের সঙ্গে এগুলো তার 
বীরের মধ্যে ঢোকে । 'ক্ষয়রোগী যদি সুস্থ লোকের সামনে o 
হাচেন বা কাশেন বা জোরে কথা বলেন, তা হ'লে সেইসঙ্গে 
জীবাণুগুলো বেরিয়ে আসে আর নীরোগ লোকটির নিশ্বাসের 

সঙ্গে তার শরীরের মধ্যে চ'লে যায়। কোন লোকের, গায়ের রি 
চামড়ায় যদি ঘা থাকে, আর এই জীবাণু যদি সেই ঘাএর ওপর রা 













পাড়ে থাকলে, বা নানাভাবে, তা যন্ত্রাজীবাণুতে দূষিত হতে 
_ পারে। সে-খান্ধ অপরে খেলে তার দেহে রোগবীজ প্রবেশ 
রতে পারে। যন্মারোগীর সঙ্গে একপাত্রে আহার করলে, 
তাঁর ব্যবহৃত ভোজ্যপাত্র ব্যবহার করলেও এ-আশঙ্কা 
ঘটে। যন্ম্মারোগগ্রস্ত গোরুর দুধ খেলেও এ-রোগের বীজ- টা 
_ সংক্রমণের সম্ভাবনা ঘটে । ce 
এমনি ক'রে অতি সহজেই এ-রোগ সুস্থ লোকের a 
সংক্রমিত হয়। সংক্রামক ব্যাধিগুলোর মধ্যে এ-রোগ অতি 

. - প্রভিত্খধ 
১ | wet কখনও মাঠ-ঘাটে, পথে, দেয়ালে, নর্দমায় বা 
7 one qf কফ এসব ফেলা উচিত নয়। নিজে 
তিনি যে দুর্ভোগ ভুগছেন, তা কী ভয়ানক তা তো তিনি 
১ জানেন; অন্য লোক যাতে আক্রান্ত না হয়, সেজন্য এ-বিষয়ে 
স্বর সতর্ক হওয়া উচিত। রোগী যখন ঘরে থাকবেন, তখন 
see ২৯. | 














"ডে, তা হ'লেও এরোগ হতে পারে। খাদ্ধদ্রব্য আঢাকা 





| বাজী 7 
Fer থুখু ফেলার রা লিন পাছে কফ 3 এসব ফেলবেন | 
Q যখন স তিনি বাইরে বেরোবেন, পকেটে পরিষ্কার একখানা 

বড় রুমাল ব! MSG রাখবেন । 
কফ-থুখু ফেলতে হ'লে তাতেই 
ফেলবেন | তার হাচি বা কাশি 
পেলে নিজের নাক বামুখের সামনে 
রুমাল-ঢাক। দিয়ে তবে হাচবেন বা 
কাশবেন। বাড়ি ফিরে এসে রুমাল 
বা ন্যাকড়া ওই নিদিষ্ট পাত্রের 
মধ্যে ফেলে দিতে হবে। পান্রটিতে 
হি কিন্ত জল থাকবে, আর সেই 
বাদ জীবাণুনাশক ওষুধ থাকবে। হ্যাকড়া বা রুমাল তাতে 
_. ফেলে, ওযুধজলে ডুবিয়ে দিতে হবে। থুথু-কফ যখন ফেলবেন, টা 





তখনও সেই ওযুধজলেই ফেলতে হবে। 


= শেষ কারে তিনি যখন রোগীর ঘর থেকে : 


রোগীর. কাপড়চোপড় আর কেউ ব্যবহার করবেন না। 
রোগীর ব্যবহৃত কাপড়চোপড় প্রখর রৌদ্রে ৪-৫ ঘণ্টা 
রেখে, দিলে জীবাণুমুক্ত হয়। ' রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে, 
বং শুশ্বযাকারী ছাড়া সে-ঘরে আর কেউ যাবেন না। 

on যিনি শুশ্রযা করেন, তিনিও খুব সাবধান হবেন। [ 





__ আনবেন, তখন প্রথমে সাবান-জলে তারপর জীবাণুনাশক Se 
__ মেশীনে৷ জলে হাত-পা ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলবেন | শু্রাধা যিনি 


Ge 


পরত = 

বেন, তীর নিজের স্বাস্থ্য বেশ ভাল হওয়া দরকার | স্বাস্য 
ভাল হালে তাঁর শরীরে জীবাণু ঢুকতে পেলেও তিনি সহজে রোগে রা 
আক্রান্ত হবেন না। দুর্বল-স্বাস্থ্যের লোকের পক্ষে কখনও 








ক্ষয়রোগীর থুথু প্রভৃতি ওঁষধ-মেশানো জলের পাত্রে 
বার পরে সেই জলও যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়। 
ন থেকে বেশ দুরে, যেখানে লোকচলাচল নেই সেরকম . 


খাবার জিনিস কখনও আঢাকা ফেলে রাখবেন না। রোগীর 
থুথু কফ প্রভৃতির উপর মাছি বসতে পারে, তাতে পিঁপড়ে 
লাগতে পারে, তারপরে সেই মাছি গায়ে-পায়ে জীবাণু নিয়ে 
tote! খাবারের উপর এসে বসতে পারে; জীবাণু বয়ে 

| পিঁপড়ের সারি এসে ওই খাবারে লাগতে পারে। 


র খান্তের সঙ্গে তা সুস্থ লোকের দেহের মধ্যে চুলে 
এ রোগ কা’র আছে, কার নেই, তা সব সময় সঠিক বলা 
না। সুস্থ ব'লে যাঁকে মনে করা হচ্ছে, হয়তো তারই 
৩৯. 












eo খান্ত জিনিসের সঙ্গে জীবাণু মিশে যাবে, 





মধ্যে এর আক্রমণ শুরু হয়ে গে তাই সকলের, 

কল্যাণের দিকে চেয়ে, < লাকচলাচলের জায়গায় বা যেখানে- 
| ORT থুথু প্রভৃতি ফেলা কারওই উচিত নয়। 2 

অকারণে ক্ষয়রোগীর সামনে কেউ যাবেন না। শুশ্বযা বিনি 
করেন, তিনি যথাসম্তব দূরে থাকবার চেষ্টা করবেন। রোগীর 
Seat বা কাশবার সময় তার সামনে থাকা উচিত নয়। 
eats নিজের নাকমুখের ওপর একটা মুখোশ বা অস্তত 





: একটা মোটা রুমাল ব্যবহার করতে পারেন। 


ae গোরু বা mate পু বা পাখীরও ক্ষয়রোগ হয়। ক্ষয়রোগে 
ware পশুর দুধ বা ক্ষয়রোগী পশু-পাখীর মাংস খেলে | 
তার থেকে এরোগ হতে পারে । - 


আক্তমগের লক্ষণ 
_ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হ’লে প্রথমে রোগীর দুশ-ঘুশে জর হয়, 


a সা খুব ঘাম হয়। 
রোগীর শরীরের ওজন কম্তে থাকে। খুশখুশে কাশি হয়, 
__ কফের সঙ্গে কখনও ছিটেফৌটা রক্তও থাকে। ক্ষয়রোগের 


আক্রমণে হজমশক্তি ক'মে যায়, খিদে কম হয়, শরীর সর্বদা 
Rey মনে হয়, কোন কাজে উৎসাহ পাওয়া যায় না। এসব 





রঃ om লক্ষণ বা এর কোন লক্ষণ দেখা দিলেই যে ক্ষয়রোগ হয়েছে মনে 
Raw হবে তা নয়; কিন্তু এসব লক্ষণ, দেখলেই সাবধান হতে 


হবে এবং অবিলম্বে ডাক্তার দেখাতে হবে। 












সুস্থ লৌ পরীরে এ এ-রোগের an ঢুকলে aS 
(রোগ হবেই তা নয়। প্রত্যেক লোকের মধ্যেই রোগকে বাধা 

দেবার কিছু-না-কিছু শক্তি থাকেই। যে-লোকের স্বাস্থ্য যত ভাল, টা 
' ভার মধ্যে রোগ-প্রতিষেধের ক্ষমতা তত বেশি । সুতরাং ww 
খাই এ রোগকে বাধা দেবার প্রধান উপায়। আমাদের 


কর মধ্যেই এর জীবাণু অল্পবিস্তর আছে। স্বাস্থ্য যীদের ভাল, . 
তারা রোগকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন, আর স্বাস্থ্যহীন ধারা, oe 
রাই যক্ষার কবলে পড়ছেন। ১ 
 ইনফ্রুএন্জা, পুরানো aff, ব্রকাইটিস, নিউমোনিয়া 
প্রভৃতি রোগে ধারা ভুগছেন, তাদের শরীরে ক্ষয়রোগের জীবাণু 
প্রবেশ করলে, সহজেই আক্রান্ত হবার সম্তাবনা। 


রোগ যে-রকম ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে, প্রায় প্রত্যেক. 





এ"রোগ সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছে । দেশবাসী পাত বি 


: = একে বাধা দেবার জন্য নিজের স্বাস্থ্য ভাল রাখবার চেষ্টা 
: নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, পরিমিত মাত্রায় 
পুষ্টিকর খান্ খেতে হবে, জান, আহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম 
মন্তই নিয়মিত বীধাধরা সময়ে করতে হবে। পরিমিত শ্রম, 
: বিশ্রাম, যথাসময়ে আবশ্যকমত নিদ্রা-_প্রভৃতির প্রতি 
লক্ষ্য রাখতে হবে। বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু ও সূর্যালোক সেবন 
[করতে হবে। বাসগৃহে প্রচুর পরিমাণ আলো-হাওয়া খেলবার 
ব্যবস্থা করতে হুবে। স্বাস্থ্যপালনের বিধি-নিয়মগ্ডলো প্রত্যে- 


তত 










RI | তা হলেই জা দে দেহের এলেও রোগ দুর 













cama পালনীর, 


7  ক্ষয়রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই চিকিৎসা করাতে হবে। 
ae রোগ পুরোনো হ'লে মারাত্মক হয়ে দাড়ায় এবং তখন তার 
ৃ আরোগ্য করা প্রায়ই অসম্ভব হয়। 
সর্ষের আলো আর নিমল বাতাস হচ্ছে এ-রোগের 
- ae সবচেয়ে বড় নাশক। Weak সূর্যালোক এবং বিশুদ্ধ 
২ বাতাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায় এমন খোলা জায়গায় রোগীদে 
থাকতে হবে । রোগীকে এ 
ভাবে ' বিশ্রাম নিতে 
রোগীকে বিশুদ্ধ বাতাস পেতে 
হবে প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু তা 
করতে গিয়ে ঠাণ্ডা লাগালে ক্ষতি 
a সি বায়ুসেবনের কালে ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা থাকলে 
গায়ে কাপড় জড়াতে হবে বা জামা রাখতে হবে। 
"সমুদ্রের ধারের যুক্ত বায়ু ক্ষয়রোগীর পক্ষে খুবই উপকারী, 
কিন্ত সমুদ্রবায়ুতে জলীয় ভাগ থাকলে তাতে উপকার কম. 
aL পাহাড়ের উপরকার মুক্ত বায়ু এ-রোগীর পক্ষে উপকারী ; 
কিন্তু খুব উচু জায়গা হ'লে রোগীর শ্বাসকষ্ট দেখ! দিতে পারে; 
: ob 
















i অল্প 1 উচু পাহাড়ের গু হাওয়ায় বাস করাই রোগীর oS 
পরিশ্রম করা বা রাতজাগা অথবা হজম করতে কষ্ট a 
এমন জিনিস খাওয়া ক্ষয়রোগীর পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। 
রর ওপর কোন অনিয়ম তার চলবে না। দ্বৃত, মাখন, Re 

না, মাংস, ডিম, টাটকা ফল ও শাকসজি খাওয়া তাঁর ত 
র। 











| acti আজ দেশের এক  আতঙ্ককর 
৷ সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে | ‘বি সি জি’ টিকা 
নিয়ে এর আক্রমণ থেকে বাচুন। নিয়মিত 
| ব্যায়াম, পরিমিত পরিশ্রম, উপযুক্ত বিশ্রাম 
আর পুষ্টিকর aie এর প্রতিষেধক । 
2 [ee থান্ধ অর্থই দামী খাদ্য নয়; তুচ্ছ 
Sls বহু হু খান্কই প্রচুর পুষ্টি জোগায়। : 










জল খান, শুদ্ধ ae এর প্রথম 
স্পর্শ ই আপনাকে সঞ্জীবিতকরবে। 
ভগ্নস্বাস্থ্যে, দুর্বল পাকযন্তরে এর 
উপকারিতা অসামান্য। মাধুর্যে ও 
FRESE এ শ্রেষ্ঠ সরবত, অথচ 
বাজারের সরবতের চেয়ে এর দাম 
কম। FAS স্বাস্থ্যের bh 


[ রা টিন নারকেল খান, এতে Foe itera সমন বা 
আছে কচি শাসের একটি ডাব আর একটি ঝুনো নারকেল 
জন লোকে; একদিনের রণ পুষ্টিকর ' আহার | : 








দক্ষিণ কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে প্রতিষ্ঠিত 
ক্যান্সার-হাসপাতালে ক্ঠান্সার-চিকিৎসায় ব্যবহৃত 
দশ লক্ষ তোন্টের উচ্চশক্তিপম্পন্ন এক্স রে-যস্তর। 

চিত্রে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন মহামান্য রাজ্যপাল 
ডক্টর কৈলাসনাথ কাটুছু এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
ডাক্তার বিধানচন্ত্র রায়কে পর্যবেক্ষণরত দেখা! 


যাইতেছে। 









ম বি (কলিঃ), fe এম আর টি,আর সি পি এস্‌ (ইংলণ্ড) ne Ae 


অপরাহু। স্টকহোমের একটি মিউজিয়াম । 
তিনতলার একটি ঘরে অষ্টাদশ শতাব্দীর আসবাবপত্র 
তন্ময় হয়ে দেখছে ডাক্তার যতীশ edi হঠাৎ পিঠে কার 
হাতের স্পর্শে চম্‌কে উঠে পেছনে তাকাতেই যতীশ উল্লসিত 
হয়ে ওঠে, “আরে! নরেশ যে! তুই এখানে! কবে এলি?” 

নরেশ একটু হেসে উত্তর দেয়, “ সপ্তাহ হোলো যুক্তরাষ্ট্র 
= এখানে এসেছি। আর এক সপ্তাহ মেয়াদ, তারপর 
লণ্ডনে যেতে হবে। এখন তোর খবর কী, বল্‌ ? এখানে 
কবে এলি? আমি তো জান্তাম, তুই লণ্ডনে--হাসপাতালে 
ক্যান্সার সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যস্ত আছিস্‌।” : 
.. যতীশ। এখনও সেখানেই কাজ করছি, ভাই। সেখানকার টে 
nm আমাকে এ-দেশে পাঠিয়েছেন_এখানকার ata 
চিকিৎসা! সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দাখিল করবার জন্য । | 


চি 











ভবে, সাধারণত এটা বুক, জরায়ু, চামড়া, মুখের ভেতর, A 
__ কঠনালী, পাকস্থলী আর বৃহদস্ত্রের অংশবিশেষে হতে দেখা যায়। 





রর নরেশ আমি, ভাই, ইতিহাসের ছাত্র, ক্যান সারের ব্যাপার 
বিশেষ কিছুই জানি না; তবে বর্তমান যুগে এটা যে একটা 
সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে, সে-খবর রাখি। আচ্ছা, ক্যানসার 
রোগটা! আসলে কী? এ-রোগ কি সবারই হতে পারে ? 
ashe । শরীরের যে-কোন জায়গায় মাংসপেশীর অনিয়ন্ত্রিত 

ও অস্বাভাবিক Bes ক্যানসার wal হ্যা, স্ত্রীপুরুষ, t 
_ গরিব-বড়লোক সবারই হতে পারে এরোগ। সাধারণত চল্লিশ 
বছরের ওপরেই এ-রোগ হতে দেখা যায় বটে, কিন্তু অল্পবয়সে 
হওয়াও বিচিত্র নয়। 
.. নরেশ। আচ্ছা, শরীরের কোন্‌ অংশে এরোগ হয়? 
. যতীশ। শরীরের যে-কোন অংশেই এটা হতে পারে I 




















প্রথমে রোগটা একটা নিদিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু খুব 
| Ast এটা চারপাশের মাংসগ্রন্থিতে, আর পরে ক্রমে ক্রমে : 
AR, যকৃতে আর হাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম £ 
{ অবস্থায় ধরা পড়লে এ-রোগ সারানো সম্ভব হয়; কিন্ত একবার 
রর মাংসগরদ্থিতে ছড়িয়ে পড়লে আরোগ্যের সম্ভাবনা খুবই কম । 
"নরেশ । ক্যানসার হয় কেন, বল তো? eS 
weet সে-কথাটা নিয়ে তো আজ সব সভ্যদেশের 
_ বৈজ্ঞানিক-গবেষণাকেন্দ্রগুলিই মাথা ঘামাচ্ছে। মানুষের 
শরীরে কেন ক্যান্সার হয় তার সঠিক কারণ আজও সুনির্দিষ্ট 
on ১ 





নি | তবে, কারণ বাহ হোক) একথা আজ জোর করেই বলা 
। যেতে পারে যে, রোগের স্ুত্রপাতে ধরা পড়লে ক্যানসার এখন 
| আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয়, এরও প্রতিবিধান সম্ভব। আসল 
| কথ) সৃত্রপাতেই ধরা পড়া চাই। 
_ নরেশ। এটা একটা আশার কথা। বিংশ শতাব্দীর 
_ বিজ্ঞানকে এজন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। কিন্তু রোগের স্ুত্রপাতেই 
রা পড়া চাই বলছিস, সেটা কীভাবে সম্ভব? 
“an বলছি সে-কথা। কিন্ত মনে রাখিস, রোগের 
= যখন কোন ব্যথাবোধ থাকে না, তখনই ডাক্তারের 
৷ পরামর্শ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন । কারণ বেদনাবোধ হওয়া 
"পৰ্যন্ত অপেক্ষা করলে ক্যানসার এতদূর সঞ্চারিত হয়ে পড়ে 
যখন তার আর কোন প্রতিবিধান হয় না। এখন লক্ষণগুলি : 
ae a 
এক, TRA বেদনাহীন পিণ্ড, . 
ছুই, মুখগহবরে এমন কোন ক্ষত_যা সহজ উপায়ে 
কিছুতেই সারে না, : 


















একটি থেকে অনিয়মিত অর্থাৎ অস্বাভাবিক ate বা 
_ বৃক্তক্ষরণ, 
চার, শরীরে আচিল, জাব বা জড়লের বর্ণ ও আকারের 
. পরিবত'ন ঘটা, 





তল 





রি শরীরের স্বাভাবিক নিঃসরণ-স্থানগুলির লে 8 





a i. অনবরত হজমের গোলমাল হওয়া, 
ie ছয়, অবিরত স্বরভঙ্গ, কাশি অথবা কিছু গিল্তে কষ্টবোধ, 
_ সা, অন্তরের স্বাভাবিক কারধের স্থলে অস্বাভাবিক যে-কোন 
পরিবতনি হওয়া। 
| এ-লক্ষণগুলোর যে-কোন একটি যদি দীর্ঘদিন ধ'রে বতগান 
থাকে, তবে সঙ্গে ব্যথা না থাকলেও ডাক্তারের পরামর্শ 
অবিলম্বে নেওয়া উচিত | 
সপ আচ্ছা, ক্যানসারের চিকিৎসাটা কীভাবে 
টু ₹ যতীশ। এর চিকিৎসার মূল কথা হচ্ছে, যে-অংশে 
: ক্যান্সারের উদ্ভব হয়েছে, তার উচ্ছেদ ক'রে ফেলা । ছুই উপায়ে 


এটা সম্ভব ;' প্রথম, অস্ত্রোপচারের দ্বারা__সেটা তো বুঝতেই. 


হা হয় অথবা  এক্সরে-টিউটব থেকে যে তেজরশ্মি নিঃস্থত 
হয়, এই দুই রশ্মিরই শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে 


বা পারিস। Fate, রেডিয়াম ও রঞ্জনরশ্মির তেজক্কিয়ার দ্বারা; 
__ একে বলতে পারিস গত পঞ্চাশ বৎসরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
_. গৌরবময় দান। রেডিয়াম-টিউব থেকে যে গামারশ্মি বিকীণ 









.. ক্যান্মার-কোবগুলোকে ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে। ক্যানসার 
চিকিৎসার জন্য বহু রকমের এক্স_রে-যস্্ ব্যবহৃত হয়। বেশির ভাগ 
. চিকিৎসাকেন্দ্রে আড়াই লক্ষ ভোল্টের যন্ত্র ব্যবহৃত হয় 
তবে কোন কোন কেন্দ্রে দশ বা কুড়ি লক্ষ ভোপ্টের ARE আছে। 
ae ia 


















না as sition লং 1 
লি bee ডি 
ক নিঃস্থত হয়, তার প্রয়োগেও ক্যান্সারের চিকিৎসা করা 
যায়। সবশেষে এ-কথাও বলা প্রয়োজন যে, ইস্ট্রোজেন, 
_ জ্যাণ্ডেোজেন, নাইট্রোজেন মাস্টার্ডম, ইউরেখেন ইত্যাদি 
> কতকগুলি Bay প্রয়োগ ক'রেও ক্যান সার বিনষ্ট করা যায়। 
rat) আচ্ছা, ভাই, যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেই শুনলাম, তুই 
oe দেশে ফির্ছিস্‌ শিগগিরই? 2 
৷ যতীশ। হ্যা, ভাই, এতদিন বিদেশে যে অভিজ্ঞতা আর 
জ্ঞান অর্জন করেছি, তা এবার কমক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাই। 
। আমাদের দেশে বনু লোক এ-রোগে আক্রান্ত হয়, 
প্রতি বৎসর বহ লোক এ-রোগে মারা যায়। অথচ, 
_ এরোগের চিকিৎসায় আমাদের দেশ ইউরোপ আর আমেরিকার 

তুলনায় যে কত পেছনে প'ড়ে আছে, তা ভাবলেও দুঃখ হয়। 
আমার ইচ্ছা, দেশে ফিরে এমন চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত করা-- 
যেখানে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা করা হবে। 
শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যের মত আমাদের দেশেও শহরের 
_ শআর্ডে ওআর্ডে, পল্লীর অঞ্চলে অঞ্চলে, সেচ্ছাসেবকদল গঠন 
_ কারে তাদের সাহায্যে জনসাধারণকে এ-রোগ সম্বন্ধে সচেতন টং 
ক'রে তুলতে হবে। তা হ’লে আর আমাদের দেশেও এ-রোগে 
॥ বিনা চিকিৎসায় আর কু-চিকিৎসায় কেউ মরবে না। 
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নিউমোনিয়া; হতে পারে; তা Ee নি পেগ রা se 





অনেক সময় দেখা যায়, ছোট | 
ছেলেমেয়েরা দরকাঁরের। বেশি 
একরাশ কাপড়জামা পরে 
আছে, অথবা ঘরের ঈরজা- 
জানালা সব বন্ধ ক'রে 
রেখেছে-যার ফলে মুক্ত 
বাতাস আর সূর্যের আলোক 
থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে । 
এতে সদি হতে পারে। 
তাই ব'লে, তারা খালি গায়ে 
খোলা জায়গায়. পড়ে 



















Se কিছু না--স্দি !' কিন্ত 
এর পরিণাম কী? ওই 







কিছু না_-সদি'হচ্ছে ইন্ফ্ল,_ | থাকবে, তাঁও নয়। তাতেও | 
২ নিউমোনিয়া এবং | সর্দি হতে পারে। তাদের |. 
_ আরও সব মারাত্মক রোগের | যথাযোগ্য পোশাক পরাতে । 

| হবে, তারা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত : 






_ প্রাথমিক লক্ষণ | 
: বিশুদ্ধ আলো-বাতাস পায়, | 


সেশ্ব্যবস্থা করতে VC | 






| চক সৰহেদ। করবেন না । মাথায় যে সদি হয়, সেটা 
og) এবং সাধারণ ব্যাপার মোটেই নয়, সেটা সত্যি 


__ ততে পারে। তার থেকে কানের রোগ হয়ে বধিরতা পরধস্ত আসতে 



















রে, হপানিরোগ হতে পারে, মুখের অস্থিকোটরে প্রদাহ 
হতে পারে, হৃদযন্ত্রের রোগ দেখা দিতে পারে | a 
aft অনেক সময় ডিপ্থিরিআ, টাইফয়েড, হাম, হুপিংকাশি, 
বসন্ত প্রন্থতি রোগের প্রাথমিক লক্ষণরূপেও দেখা দেয়। আপনার 
of সদি হয়, তবে যতক্ষণ না স্থির জানতে পারছেন যে, ওই 
সর্দি কোন সংক্রামক রোগের দত নয়, ততক্ষণ অন্যের কাছ 
: থকে দূরে থাকবেন। এইটুকু সতর্কতা ভয়াবহ মহামারীর 
ৃ হাত থেকে বহ জীবন বাঁচাতে পাঁরে। ৰ 
আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন, siesta See 
HUT হঠাৎ গরম লাগা, অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগা, উগ্র yet 
বাতাস বা ধুলো নিশ্বাসের সঙ্গে টানা, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, 
উপযুক্ত ব্যায়াম না করা, নিদ্রা ও বিশ্রামের অভাব, হা 
খান গ্রহণ, প্রভৃতি কারণে সদ্দি হয় । 
... স্থাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি পালন করলেই সর 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু সাবধান হওয়া সত্বেও 
যদি আপনার সর্দি লেগে যায়, তাকে কিছু না বালে 
_ Sie করবেন না, বা যেন-তেন প্রকারে তাকে সারাবার চেষ্টা... 
করবেন না; ডাক্তার দেখাবেন। মনে রাখবেন, সর্দির জন্ত 
 ডাক্তার-দেখানো মনের দুর্বলতা নয়; বরং সর্দিকে উপেক্ষা না... 
করার বিজ্ঞতাই তাতে প্রকাশ পায়। 
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= ভাক্তার এস ইউ আঢসদ, 

এম বি (কলিঃ), এল আর সি পি (এডিন), এল আর 
এফ পি এস (গ্রাস), ডি পি-এইচ. (এডিন ), . 

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার 


নুষমাত্রেই চায় নিজের এবং আত্মীয়-স্বজন পাড়া- 
প্রতিবেশী সকলের শরীর ও মন সুস্থ রাখিয়া আমরণ 4 
পে : ‘Gear জীবন কাটাহিয়া দিতে। মৃত্যু-লঙ্ঘন করিতে কেহই 
পারে না, কিন্ত চেষ্টা করিলে, বিজ্ঞান-অন্ুমোদিত স্বা্থ্যপালনের 
দ্বারা প্রায় সকলেই সুস্থ অবস্থায় জীবন কাটাইতে পারে। 
আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশের জ্ঞানী ও 
_ a ব্যক্তিরা রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ যাহাতে না হয় 
ae fears খুবই সচেতন ছিলেন। সেইজন্য ভারতবর্ষে চিকিৎসা- 
He সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধানগুলি সমাজের মধ্যে 
_ ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এ 


করা হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের আচার-আচরণে | 


ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে 
aS e 



























EEE পতিতা : 
| স-বজ্ঞানের সূত্রপাত হয়, তাহার পরে ধীরে ধীরে বছ 
গবেষণার ফলে জনস্বাস্থ্য-রক্ষার বিধান প্রচলিত করা হয়। 
মনুষ্যসমাজে কতকগুলি রোগ যে সংক্রামক, সে-ধারণা বহুকাল 
হইতেই লোকের মনে ছিল; কিন্ত রোগবীজাণুর আবিষ্কার ও 


আমাদের দেশে দেহ সুস্থ রাখিবার পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও ২ 


গীড়নগরী জনপদ-বিধ্বংসী রোগে হঠাৎ নষ্ট হুইয়া যায়। 
-পত্বন কোন পরিকল্পনা-অনুযায়ী- কর! হইত না, সেইজন্ত 


৬ রাখা এবং রোগ-সংক্রমণের পথরোধ করা। 

এ পল্লীগ্রামে ফাকা জায়গায় সংক্রামক ব্যাধির প্রসারের 
সম্ভাবনা কম এবং দেহ সুস্থ রাখিবার সাধারণ উপাদান: 

| ৪৫ | 


টি রোগবীজাগুর সম্প্রসারণ-পদ্ধতি গবেষণার ফলে বতগানে আমরা তু 
জানি যে, কীভাবে ব্যাধি প্রসারলাভ করে এবং কী কী উপায় 
_ অবলম্বন করিলে তাহার সংক্রমণ নিবারণ করা যায়। বতমান 
_ নগর্বাস্থা-বিধানের পদ্ধতি বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। 
সুস্থ-সবল দেহে রোগবীজাণু বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। a 
| কারণে দেহ্‌ দুর্বল হইলে রোগবীজাণুও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু 
জ রোগবীজাণু যদি অত্যধিক মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করে 
তাহা হইলেও সুস্থ দেহ রোগাক্রান্ত হইতে পারে। প্রাচীনকালে 


_ রোগ-সংক্রমণের জ্ঞান না থাকায়, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ 7 
মধ্যে মধ্যে খুব বেশি হইত। বাংলাদেশের প্রাচীন রাজধানী 


র সংক্রামক ব্যাধি বিছ্যুদ্গতিতে সর্বত্র সহজে ছড়াইয়া পড়িত। 8 
_ বতগান স্বাস্থ্রক্ষা-পদ্ধতির সাধারণ বিধান দেহ ও wey 


ামাশয় রে অত্যন্ত ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। | 

তাহা ছাড়া বাংলাদেশের, বিশেষত পশ্চিম বাংলার, প্রধান শক্ত 

ম খের বিষয়, গ্রামের সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য ও! 

weyers, নগরবাসীদের অপেক্ষা ভাল নহে। পল্লী-অঞ্চলের | 
"সাধারণ মৃত্যুহার কলিকাতা শহরের মৃত্যুহার অপেক্ষা অধিক। 
গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া লোকের নগরবাসের আকাঙ্কা-বৃদ্ধির 
অন্যতম কাঁরণ-_স্থাস্থ্যরক্ষার বিধানের ফলে পল্লীগ্রাম অপেক্ষা 

নগরে অধিকতর স্বস্থভাবে বাস করা সম্ভব! কলিকাতা শহরের 

চারিপাঁশের পল্লীতে রোগের প্রসার যত বেশি, শহরের মধ্যে | 










তত নহে। কলিকাতা শহরে জনসাধারণের স্বাস্থারক্ষা-পদ্ধতি | 
বিজ্ঞান-অনুমোদিত বিধান অনুসারে পরিচালিত! শহরের 
পানীয় জল যতদুর সম্ভব রোগবীজাণু-শুষ্য করিয়া দেওয়া হয়। 
পথে ঘাটে ময়লা-জঞ্জাল পরিষ্কার করা হয়। গুহাদি-নিমণের 
পরিকল্পনা-অন্ুমোদনের সময় লক্ষ্য রাখা হয়--যাহাতে 
প্রত্যেক বাড়িতে আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। 
কারখানা প্রভৃতি বাসস্থান হইতে দুরে করিবার ব্যবস্থা, এবং 
_ রোগ-সংক্রমণ নিবারণের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহু প্রকার 
উপায় অবলম্বন করা হয়। তথাপি, পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় 
আমাদের দেশের নগরস্থাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা বহু পশ্চাতে পড়িয়া ও 
আছে। দরিদ্র দেশে জনস্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী কঠোরভাবে 
প্রয়োগ করিলে জনসাধারণের অর্থকষ্ট বৃদ্ধি পায়, সেইজন্য: 
৪৬ 3 














ই ছয় স্থসথারক্ষার ies প্রতিপালন ন 
হইলে প্রত্যেকের স্বাস্থ্যই বিপন্ন হইতে পারে । 
.. নানা কারণে গত পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 
 শহরগুলিতে অসম্ভবরূপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ 
সালে কলিকাতা শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ, বর্তমানে 











: প্রয়োজনের অনুরূপ করিয়া সংগঠিত। এই পদ্ধতির পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন করা এক দিকে যেমন সময়সাপেক্ষ, অপর দিকে 








করিতে হইলে অন্তত দুই-তিন কোটি টাকা ব্যয় করা দরকার | 
গান জাতীয় সরকার জনস্বাস্থোর উন্নতিবিধানে যে অবহিত 
ছন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু জনসাধারণের সহানুভূতি 
সাহায্য ব্যতীত স্থাস্থ্যরক্ষা-বাবস্থা প্রায় অসন্তব। 
\ সাধারণভাবে নাগরিক জ্ঞানের প্রসার এবং নাগরিক বুদ্ধিতে 
প্রণোদিত সহযোগিতার ফলে পৌরমণ্ডলী প্রত্যেকটি নগরের 
যু বহু পরিমাণে উন্নত করিতে পারেন। " 
8৭ £ 





এই সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে। অথচ কলিকাতা 
শহরের পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, জলনিষ্কাশন ও 

প্রণালীর অবস্থা এবং রাস্তাঘাট-পরিষ্করণ, জঞ্জাল-অপসারণ, 
টিকা দিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি মাত্র ১০-১৫ লক্ষ অধিবাসীর : 





_ তেমনই ব্যয়সঙ্কুল। একমাত্র জল-সরবরাহের উন্নতিসাধন 











সহজে হইয়া যায়। রাস্তার উপ 
ময়লা-জগ্জাল ছড়াইয়া না ফেলিয়া 
ময়লা ফেলিবার জন্য রক্ষিত নির্দিষ্ট 
আধারে ফেলা, অথবা বাড়িতে 
কোন নিদিষ্ট স্থানে ময়লা জড় 
করিয়া রাখিয়া পরে সকালে বা 
বৈকালে রাস্তার ময়লা অপসারণের ২ 
সময়ে সেই ময়লা ফেলা, পানীয় | : 
জল কোন প্রকারে অপচয় নী করা, . এ 





_ arts oat থুথু না ফেলা, ধুলা-পড়া ম[ছি-বসা খাবার না 






ৃ oo নিয়মগুলি সকলেই অতি সহজে মানিয়া চলিতে 
পারেন। সংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো 


রা এবং টি নিৰারণের উপারগুলি মানিয়া চলা মোটেই 








ব্যয়সাপেক্ষ নহে । কলিকাতা শহরে টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি 
রোগ পানীয় জলের দোষে সৃষ্ট হয় না--ইহা পরীক্ষার দারা 


__ প্রমাণিত হইয়াছে। মাছি ও বাজারের অপরিষ্কার পানীয়ের দ্বার! 
_ কলিকাতায় এইসকল রোগ ছড়ায়। সামান্য দৃষ্টি ও ব্যক্তিগত 





রি চেষ্টায় ইহ! নিবারণ কর! চলে। একটি খালি সিগারেটের টিন = 


7 অথবা চুন ও ব্লিচিং পাউডার রাখিয়া তাহার মধ্যে a ফেল 
. ৪৮ | 



















2 | sation oe co 
এবং যি চিনের থুথু ateta নর্দমায় পিয়া ফেলা যাইতে oe 
| ইহার ফলে বক্ারোগের সম্প্রপারণ কমিয়া যায়। 
plea ha ora pfem যদি দোকানদারকে প্রত্যেকটি কাপ ও 
ডিশ, গরমজ্জলে চোখের সামনে ধুইয়া দিতে বলা যায়, ফাটা বা 11 
ভাঙ্গা পাত্র ব্যবহার করিতে নিবৃত্ত 5 
যায়, তাহা হইলেও বহু 
কার হয়। বসন্ত-রোগীর ঘর 
বাট দিয়া সেই ময়লা রাস্তার 
gfe ফেলিয়া দিতে 
ই দেখা যায়। টিকা দিতে 
ও অনেকে নারাজ | এইভাবে | 
চলিলে, বতমান জনসংখ্যা-বৃদ্ধির দরুন, বিপদের সম্ভাবনা রর 
_ অপেক্ষা অনেক বেশি। : 


আজকাল আর “পাচ আইনের' ভয় নাই, ie রি 
পথে ঘাটে যত্রতত্র মলমৃত্র-ত্যাগের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
একটু সংযম ও অভ্যাস-পরিবর্তন করিলে ইহা সহজে নিবারিত ; 
ৰ বং রোগ-সংক্রমণের মাত্রাও অনেক কমে। পথের উপর 
কলা বা কমলালেবু খাইয়া খোসাটা রাস্তায় ছু'ড়িয়া না ফেলিয়া a 
_ যদি আবর্জনাপাত্রে ফেলা যায় কিংবা বিজ্ঞাপন পড়িয়া কাগজের 
- টুকরা পথেই ফেলিয়া না দিয়া পকেটে পুরিয়া রাখা যায়, তাহা 
হইলে পথঘাট সহজে নোংরা হয় না এবং খোসায় পা পড়িয়া 
পথচারীর আছাড় খাইয়া বিকলাঙ্গ হইবার আশঙ্কাও থাকে না। 
oe ৪৯ 








যথাসম্ভব সুস্থ : রি 





fewer : : . টা 
এখন আমরা স্বাধীন। প্রকৃত মানুষ হইবার সুযোগ 7 
আম লই লাভ করিতে পারি প্রত্যেকটি হৃদয়ে ২ 
জা ১ আত্মবোধের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। আত্মবোধ- , 
রঃ . প্রণোদিত হইলে প্রত্যেক হৃদয়ে সমবেদনা, সহানুভূতি, সদাচার- 
্‌ lab oe জাগরিত হয় এবং নগরের স্বাস্থারক্ষা অতি 












ila 







পাকা পেঁপে জলযোগে ব্যবহার করুন; স্বাদে গন্ধে 
ধরবে কোন ফলের চেয়েই.সে নিচু নয়। 





| যকৃতের রোগে পেঁপে অসামান্য উপকারী ওঁধধ__তরকারি- 


: রূপে আর ফলরূপে সেবন ক’রেই সে-উপকার পাওয়া যায়। 








“aes ‘ di শি nls Sl 


tas ই 


| oe জন্য প্রতিদিন খাওয়াটা যেমন না হ’লেই চলে 
01 না, আমাদের শরীরকে সুস্থ সবল কঃক্ষম রাখবার 
জন্য alive তেমনি দরকারী । অথচ ব্যায়ামের প্রতি আমরা 
 একাস্তই উদাসীন । ফলে আমাদের কারও শরীর অস্থিচর্মসার, 
আবার কারও বা বপু মেদের ভারে বিশাল। ges কিন্ত 
__ অকেজো । অথচ কাজ না ক'রে আমাদের কারওই বখচবার 
উপায় নেই_ধনী হোন আর দরিদ্র হোন, কোন-না-কোন কাজ। 
প্রত্যেকেই করতে হয়। তা হ'লে আমাদের শরীর অকেজো | 
_ হ’লে চলে কী ক'রে? 
অনেকে ব্যায়াম বলতে মনে করেন, ডন-বৈঠক, কুত্তি, 
_ বারবেল-করা, ডান্বেল-ভীজা, মুগ্ডর-ঘোরানো, প্যারালেল-বারএ 
চড়া, রিংএ ঝোলা_-এসবই হচ্ছে ব্যায়াম, এসব না হ'লে 
ব্যায়াম করা হয় না। কিন্তু এ ধারণ! ভুল । প্রতিদিন নিয়মিত 
“সময়ে নিয়মিতভাবে অঙ্গচালনা করাই হচ্ছে ব্যায়াম। লক্ষ্য 
| রাখতে হবে, ব্যায়ামে যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরের 
oo মোটামুটি সব প্রত্যঙ্গেরই পরিচালনা হয় । 
tO সময় আছে, ভারা শরীরের প্রত্যেক অংশের জন্য .+ 
আলাদা আলাদা ব্যায়াম করতে পারেন। যাঁদের সময় আর 
সুযোগ ছুইই আছে, তাঁরা দেহের প্রত্যেক অংশের জন্য 
৫২ 








গণতন্্রদিবস-সংখ্য। 










ড়াতাড়ি বাড়তে পায়। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে ব্যায়াম-. 
& বিদেরা লক্ষ্য করেছেন যে, শুধুমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে ব্যায়াম 
| করলে, দ্রুত ফল হয় বটে, কিন্তু. তা স্থায়ী হয় না। যাস্ত্িক 
ব্যায়ামের ফলকে স্থায়ী করবার জন্য wales ব্যায়ামের দরকার 





নানা বের সাহায্যে ব্যায়াম করতে পারেন-_তাতে পেশীগুলো 


হয়। খালি-হাতের অযান্ত্িক ব্যায়ামে ফল পাওয়া যায় ধীরে oe 


2 ধীরে, কিন্তু তা স্থায়ী হয়। 


“যান্ত্রিক ব্যায়ামের আবার মাত্রা বেশি হ'লে তার যল 







করাটা খারাপ ; কিন্তু খালি-হাতের ব্যায়ামের মাত্রা একটু নু 
বেশি-কম হ'লে তার ফল বিশেষ খারাপ হয় না। শরীরের 
অবস্থ। বুঝে খালি-হাতের ব্যায়াম কোনদিন একটু বেশি, 


Le খারাপ হয়। যে-কোন ব্যায়ামই অবস্ সাধ্যের অতিরিক্ত 





কোনদিন বা একটু কম করারও অনেকে উপদেশ দেন। সাধারণ... 


মানুষের সুস্থ-সবল থাকার পক্ষে এবং প্রতিদিনকার জীবনকে 
_ হালকা দেহে কাটিয়ে দেবার জন্য খালি-হাতের ব্যায়ামই ভাল। 
5 অনেকেই বলেন, তারা ব্যায়াম করার সময়ই পান না। 
সত্যিই তো, যেসব লোক গ্রামে থাকেন আর ট্রেনে কি বাস্এ 


_ প্রতিদিন শহরে গিয়ে চাকরির অফিসে সকাল দশটায় হাজিরা . 


দেন, তাদের পক্ষে ব্যায়ামের সময় পাওয়া মুশকিল রইকি। 

< কিন্তু ব্যায়ামের প্রয়োজনটা তারা যদি ঠিক ঠিক বুঝতেন, তা হ'লে 

_ ওতে মুশকিল দেখা দিত না। স্নান আর আহার না করলেই নয়, 

eT সকাল আটটার গাড়ি যাঁকে ধরতে হবে, তিনি 
রঃ রি 





S হয়তো শ শযাত্যাগ করেন সকাল সাড়ে- oa gta করা 


ae দরকার না হোতো, তিনি হয়তো সাতটায় বিছানা 


__ পাওয়া যায় ; কিন্ত যত তাড়াতাড়িই হোক, স্সান-আহার তারা ই 


_ ছাড়তেন। খাওয়াও যদি দরকার না থাকৃত তা হ'লে তার 

ঘুম CICS সাড়ে-সাতটায় হয়তো । স্মান-আহার না করলেই 
নয় বলে তিনি সাড়ে-সাতটার এক ঘণ্টা আগে ওঠেন। 
_ ব্যায়ামটাকেও তিনি যদি একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে মনে 
করতেন, তা হ'লে আরও আধ ঘন্টা আগে-_ ছ'টায় শয্যাত্যাগ 
করতে তার একটুও অসুবিধা হোতো না। তা হ’লেই দেখা 
যাচ্ছে, ইচ্ছে থাকলেই, আমাদের সময়ও ঠিক জোটে | 

এই সাধারণ যুক্তির বাইরেও অব্য অনেকের জীবন দেখতে 





. করেনই। শরীরটাকে চালু রাখার প্রয়োজনটা যদি তারা 
মনেপ্রাণে বোঝেন, তা হ'লে ব্যায়ামের জন্যও, যত GR 


হোক, কয়েক মিনিট সময় তাঁরা ক'রে নিতে পারেন। : 
eS সময়ের মধ্যে করতে পারেন_-এমন ব্যায়াম 
তাদের বেছে নিতে হবে। বিশেষ ক'রে তাদেরই জন্য একটা : 


_ : dae কথা বলছি। সেটা হচ্ছে দৌড়ানো। 


খুব সকালে উঠে, প্রাতকেত্যাদির পর একটা খোলা 


2 জায়গায় চ'লে যান। গ্রামে ধারা থাকেন, তারা অনায়াসেই 


ছোটখাটো হলেও একট! মাঠে যেতে পারেন। খুব ভোরে 
উঠলে, নির্জন রাস্তাও এর পক্ষে প্রশস্ত। এর কোনটারই 
সুবিধে ধাঁদের নেই, ভারা বাড়ির উঠোনে নেমে আসতে 











ae গণত্তরিবস-দংখ্য রে 

CIA দের । উঠান নেই অধ পাক বাড়িতে বাস, ভারা Ll 
ছাতের ওপর উঠতে পারেন। কাপড় বেশ জাটসাটো কারে 
£রেনিন। খুব গরমের সময় না হ’লে গায়ে একটা ফতুয়া 
| বা গেন্জি থাকা দরকার | 
F ge চিতিয়ে ছু'হাতের কনুই ভেঙে, Wate যতটা সম্ভব 

পেছনে নিয়ে--বুকটাকে ছু'হাতের চাপ থেকে মুক্ত রেখে সামনের 
দিকে এগিয়ে দিয়ে, সোজা হয়ে দাড়ান ; পেট যেন টান হয়ে 
_ থাকে, ছ'পায়ের হাটু যেন ভেঙে না থাকে । ঘাড় সোজা ক'রে 
সামনের দিকে তাকান। এবার ধীরে ধীরে দৌড়াতে শুরু করুন। 
_ যেশ্পা পেছনদিকে উঠল, সে-পা যেন হাঁটুতে . অন্তত 

কটা সমকোণের কাছাকাছি ভাঙতে পায়; তারপর সেই গা 
যখন মাটিতে পড়ল তখন টান হয়ে f 
_ পড়বে--যেন হাটু না ভাঙে, আর, 
__ পায়ের আঙ্লগুলোই মাটির ওপর 
পড়বে, গোড়ালি থাকবে উচু 
_ হয়ে । কহুই-ভাঙা অবস্থায় দুটি 
হাত পর-পর সামনে-পেছনে 
 চলবে--বুক থাক্বে চিতিয়ে। 
ক্রমে দৌড়ের বেগ বাড়িয়ে দিন। 
stern হ’লে, সোজা সামনের দিকে ছুটুন। বড় মাঠে 
_ হ'লেও সোজা দৌড়োতে পারেন-_এ-প্রাস্ত থেকে দৌড়োতে শুরু 
_ ক'রে সোজা ও-প্রান্তে চ'লে যান, তারপর আবার দৌড়ের ওপরই 
ই ৫€ 























- as fe সোজা এপ্ান্তে ad আহন। ant 





পারেন। : সেক্ষেত্রে, টড ওপর ঘুরতে হ'লে আপনাকে কু 
অবিরতই একদিকে বেঁকে থাকতে হবে। প্রথমে বাঁদিক ঘুরে 
ঘুরে ছুটুন, দমের অধেকটা হয়ে গেলে, দৌড়ের ওপরই বিপরীত 


দিকে ফিরে ডানদিক ঘুরে ঘুরে দৌড়ান । 
: রাস্তা, মাঠ, উঠোন, ছাত- এসব কিছুরই যাদের সুবিধা 
“নেই, তারা খোলা বারান্দায় বা জানালা খুলে দিয়ে ঘরের ভেতরও 


মাত্র দু’ হাত জায়গার ওপরই দৌড়োতে পারেন। সেক্ষেত্রে 
| দৌড়োতে হবে একই জায়গার ওপর। বুকানন্‌ সাহেব এর নাম 


দিয়েছেন ‘রানিং অন্‌ ঘ্য স্পট্‌’। দৌড়ের ভঙ্গিগুলো ঠিক ক'রে. 


টি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি বেগ ধীরে ধীরে সিয়ে তারগর 
থেমে যান। 
জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠানামা জনে এন রি 


s হয়তো | সেটাকে তালে আন্বার চেষ্টা করতে করতে দীড়িয়ে- 


দাড়িয়েই এক মিনিট বিশ্রাম নিন। তারপর সোজা দাড়িয়ে 


৫৬ 


বাড়ান, তারপর সামনের দিকে ছুট্বার ভঙ্গিতে ঝুঁকে দু'পা 
পর-্পর পেছনদিকে তুলুন আর আঙুলের ভরে, গোড়ালি 
তুলে, মাটির ওপর ফেলুন--সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন না। 
_ দৌড়োতে দৌড়োতে হাঁপিয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়বেন 
MGR) পরিশ্রান্ত বোধ হ’লেই দৌড়ানো বন্ধ করুন; কিন্তু 
হঠাৎ থেমে যাবেন না, যেমন ধীরে ধীরে শুরু কারে বেগ 

















 গণতদিবস-সংখ্য। _ 


সমান উচু হয়ে থাকবে-_মাটির সঙ্গে সমান্তরাল | 

এবার গভীর নিশ্বাস নিতে নিতে ছুটি হাত একসঙ্গে, টান 
Pate, ওপরদিকে তুলুন : হাত ওঠাতে ওঠাতে ঘুরিয়ে ছা'হাতের 
তালু মুখোমুখি ক'রে নিন, এবং হাতের তালুতে তালুতে ঠেকিয়ে : 


ূ অবস্থায় ছু'পাশের দিকে নামিয়ে পূর্ব অবস্থায় আনুন; নামিয়ে 


আনার নার সময় হাত আবার ঘুরিয়ে দিন__যেন পূর্ব অবস্থায় এসে . | 


শ্বাসপ্রশ্বাসও তালে এসে গেছে। রি 
ব্যস, হয়ে গেল ব্যায়াম। কতটুকু আর সময় গেল এতে? 


পায়ের আঙুল, পাতা, গীঁট, গোছা, হাটু, উরু, কোমর, পেট, 
ফলে বুকের খাঁচা বড় হোলো, তার মধ্যে ফুস্ফুস্‌ ছড়াবার 


শক্তি বাড়ল । হাত বার বার সামনে-পেছনে যাবার ফলে, 
পিঠের আর কাধের ব্যায়াম হোলো। ঘাড়ের ব্যায়াম হোলো। 





ছুটি হাত ছু'দিকে টান ক'রে ছড়িয়ে দিন, দু'হাত দুদিকে ঠিক o 





র তালু মাটির দিকে থাকে। এ-ভাবে চার-পাচবার শ্বাস... : 
ভাবে নিন ও ছাড়ুন। এতে দেখবেন, ক্লান্তি কেটে গেছে . : 


ক’ মিনিটই বা? কিন্তু কোন অঙ্গের ব্যায়াম বাদ রইল না। 





বদর ব্যায়াম হোলো। Wats বার বার পেছনদিকে যাবার 


at পেল বেশি--তাতে বুকের ব্যায়াম হোলো, ফুস্ফুসের | 





( সর্বশরীরে বার বার ঝাকুনি লাগার ফলে শরীরের সমস্ত স্নায়ু -. 


_ সতেজ হয়ে উঠল । হাতের ব্যায়ামটা একটু কম হয়েছিল; 
কিন্তু ছু'নন্বরে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামটাতে ওঠানামা করায় 
১ eq 








ae ae দিনের পর দিনের চর্চায় EE সুঠাম, 
সন, সবল হয়ে উঠবে। এব্যায়াম ছোট থেকে বুড়ো পর্যন্ত 
যে-কোন নীরোগ মানুষই করতে পারেন। 

প্রাচীন at আর রোমের 
লোকগুলোর চেহারা দেখেছেন 
তো-ছবিতে আর *মুতিতে £) 
যে-যুগের চেহারার নমুনা ওসব 
ছবি আর মূতি, সে-যুগে গ্রীস- | 
রোমে শক্তিচর্চায় দৌড়ানোর স্থান 





দৌড়ের একটা সে-কালীন ইতিহাস 
আছে রীতিমত । « fara 
ee কত প্রতিযোগিতা ছিল, কত 
টা ছিল কত কাহিনী রচিত হয়ে গেছে এই দৌড় নিয়ে। 

| পৃথিবীর * সমস্ত জারির দেহসৌষ্ঠটবের Gat হয়ে Bee 

তাদের এই শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামটি যেন আমাদের মনে i. 
প্রেরণা জাগায়। রি 


৫৮ 


ছিল অতি উচ্চে। সে-দেশে এই 








শ্ৰীমতী স্মৃতিকণা চট্টোপাধ্যায় 


g rc এক রকম: জর। এ জবর হ'লে সহজে সারতে 
Viena কয়েকদিন ভুগে জর হয়তো বন্ধ হোলো, কিন্তু | 
কিছুদিন পরে আবার দেখা দিল। অর্থাৎ জরটা যখন সেরে So 
গেছে মনে করা হয়েছে, তখন আসলে তা চাপা ছিল। এ 
রোগের অনেক রকমফের আছে । কখনও রোজ আসে, আর 
রোজ ছেড়ে যায় £ আবার কখনও বা একবার হ’লে অত্যাগী হয়ে 
টি বসে। এ ছাড়াও এর নানা-রূপ আছে। পুরোনো হ’লে অনেক 
সময় এ একদিন অন্তর একদিন আসে,_-তাকে বলে একান্তরী 
জ্বর। ম্যালেরিয়ায় রক্তের লাল কণা আর হিমোগ্লোবিন নামক 
জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়, তার ফলে শরীর ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। 











এ.রোগ বড়ই সংক্রামক । বাংলাদেশে এর আক্রমণ এত 


প্রবল যে, এ-রোগ এখানকার একটা সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে। 
প্রতি বছর এতে বহু লোক মারা যায়। অনেক গ্রামকে- 
গ্রাম এর আক্রমণে জনহীন শ্মশান হয়ে গেছে।' 


রি কী Ca হক ৃ 

পুর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, পচা জলার দুষিত বাতাস 

থেকে এরোগ হয়, তাই Tey অর্থে খারাপ আর ‘এরিয়া .. 
Le ৫৯ 











we বাতাস_এই ! ছুড়ে এর নাম হয়েছে | 
___ ম্যাল্‌-এরিয়া বা anol ইংরেজ বিজ্ঞানী | 
gta রোনাল্ড রস্‌ আবিষ্কার করেন যে, এক রকম জীবাণু | 
থেকে এরোগ হয়। মশাদের মধ্যে এনোফেলিস্‌ নামে একটা ছি 
জাত আছে, তার স্ত্ীমশারা ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়ায়। ৃ 








কীনা ছড়ায় : 
.এনোফেলিসের 1ভ্্র-মশ। যখন ম্যালেরিয়া-রোগীর গায়ে 
হুন টি দিয়ে তার রক্ত চোষে তখন সেই রক্তের সঙ্গে কিছু 





 ম্যালেরিয়ার জীবাণুও সে টেনে নেয়; সেই মশা যখন আবার : 
কোন সুস্থ লোকের গায়ে হুল বসিয়ে দেয়, তখন তার লালার 
বঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণু লোকটির রক্তে মিশে যায়। দিন- 
দশেকের মধ্যেই লোকটির রক্তে জীবাণুর সংখ্যা ঢের বেড়ে যায়, 
সান লোকটির জ্বর দেখা দেয়। 


চিকন সার Serre ক্ফী 


 ম্যালেরিয়ার প্রধান ওষুধ কুইনাইন। আজকাল প্যালুডিন 
ay প্রভৃতি নতুন ওষুধও বেরিয়েছ বটে, কিন্তু কুইনাইনই এর 


Be 












| গণভদবস্াধ্া রঃ 
বচেয়ে ভাল ওষুধ। ছু’-চার দিন কুইনাইন খাবার পরেই... 
বাগীর শরীরে যে রা জীবাণু আছে, সেগুলি দুর্বল হয়ে 
পড়ে এবং কিছু জীবাণু ম'রেও যায়, তাতে জবর বন্ধ হয়ে যায়। 
আমাদের দেশে ডাকঘরে কুইনাইন-বড়ি কিন্তে পাওয়া যায়। 


| সবাই নিজেদের ডাকঘর থেকে কুইনাইন কিনে আনতে পারেন। 






UL দু রাবার Sone কী 
মশার কামড় থেকেই এ রোগের বীজ ছড়ায়। 
গ্বীকে যাতে মশাতে কামড়াতে না পারে আর সুস্থ TT 
যাতে মশাতে কামড়াতে না পারে 
র ব্যবস্থা করতে হবে। রাত্রে 
মশারি খাটিয়ে তার মধ্যে ঘুমোলেই 
 মশাতে কামড়াতে পারে না। মশারা 
(ভোরবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, 
সারাদিন বাইরের জঙ্গলে থাকে; 
আবার যেই সন্ধ্যা হয়, তখন 
_ ঝাঁকে ঝাঁকে এসে মানবের ঘরে ঢোকে। রোজ সন্ধ্যাবেলা ঘরের 
 দোর-জানালা সব বন্ধ ক'রে রাখলেই ওরা ঘরে ঢুকতে পারে 
atl দিনের বেলায় ওরা আবার ঘরের ভেতরে অন্ধকার : 
জায়গাগুলোতেও লুকিয়ে থাকে। এদিক থেকে, আমাদের 
দেশে ঘরে ধূপের ধোঁয়া দেওয়ার রীতিটা খুব ভাল। 
c ডি ডি টি’ নামে একটা জিনিস বাজারে পাওয়া যায়, সেটা 
৬১ 








টা 








জলের সঙ্গে মিশিয়ে, সেই জল ঘরের দেয়ালে আর অন্তান্য 

.. জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হয়, জল শুকিয়ে গেলেও ere : 

__ কয়েকদিন থেকে যায়, মশা তার ওপর বসলে ম'রে যায়। 
সন্ধ্যার পরে খালিগায়ে থাকতে নেই ; খুব গরম পড়লেও অন্তত 


পাতলা একটা কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখলে মশাতে কামড়াতে 


পারে না! মোট কথা, মশা তাড়াবার আর মশার কামড় থেকে 
টা _ পু! মাযার ব্যবস্থা, যয়কমে সম্ভব, করতে হবে। 


| সমস্যার প্রতিকার কী 
তা মশার বংশ ধংস করতে হবে। মশা যাতে জন্মাতে al 
পারে তার উপায় করতে হবে। কোথাও জল জ'মে থাকলে তার 


্ 





ওপর" মশীতে ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকেই ঝাঁকে ঝাকে লাখে 
লাখে মশা জন্মে। জলা, ডোবা, বন্ধ নালা, গত” ছটা জল ৮ 
জামে থাকে; এসবই হচ্ছে মশার ডিম পাড়ার জায়গা। o 
oe গত” প্রভৃতি বুজিয়ে ফেলতে হবে। বুজিয়ে ফেলার যেখানে 


BR 










কেটে জল গড়িয়ে যাবার Btn করতে হবে। জলা), = 
এ'দো-পুকুর প্রভৃতি যেসব জায়গায় জল জমে থাকে, সেখানে 

জলের ওপর কেরোসিন ছড়িয়ে দিলে মশার বাচ্চা মারে যায়, 
এবং সে জলের ওপর মশাতে ডিম পাড়তে পারে না। 
its oo জলায় মশার রাজ্যি। পানা সব তুলে পচাই সার 
ছু'দিক দিয়েই উপকার--ম্যালেরিয়া কমবে, চাষ 
নে জঙ্গলও মশার afer, সমস্ত জঙ্গল পরিফার 
1 ফেলতে হবে। এমনি ক'রে মশার জন্মাবার আর. 
লিজ পথ বন্ধ করতে হবে, তা হ’লেই ম্যালেরিয়ার 








(ম্যালেরিয়া এ এ-দেশে যে-সংলাশ ক’ রে 
চলেছে, তাতে অনেক সোনার গ্রাম 
শ্মশান হয়ে গেছে, বহু শ্ব্ণপ্রস্থ 
কুষি-অঞ্চল হয়েছে জনহীন। আজ 
সৈনিকের দৃঢ়তায়, দলবদ্ধভায় আর | 
শুঙ্খলায় EHTS আমাদের ধ্বংস | 

| করতে হবেসজাতীয় কত TATA | পে। | 




















পাকাকলাও কাঁচা 
অবস্থায় কীচকলা নয়। 
Seen . আনাজ, 
পাকাকলা ফল। . 
সহজ-হজমি তরকারি. 
কাচকলা রোগীর HT, 


ae লৌহ আছে বলে তা 
: উপকার tema 


. পাকাকলা স্থাদে গন্ধে বিশ্বজয়ী, দেবভোগ্য। দেহপোষণের 


.. উপকারিতায় একটি পুষ্ট পাকাকলা একটি ডিমের সমান_দাম 


ভার বেশি হ'লেও ডিমের দামের wee! ভাত বা রুটির 
refers খাগ্-রূপে কলা খাওয়া যেতে পারে। 


es 









Hafssenta ভট্টাচার্য 





a3, api বসেভ। মা থালায় ক'রে গরম ভাত বেড়ে 
দিও ডাল-তরকারিও গরম । মুশকিল, : 






বরাতে হয়তো গরম |X খানিকটা ‘arr নেটাও 
53 একইভাবে ঠাণ্ডা ক'রে খেলে। কিন্তু এ অভ্যাসটা 

ভারি খারাপ। ব্যাপারটা জান না তো? শোন বল্ছি-_ 
আমরা নাক দিয়ে যখন বাঁতাস টেনে নিই, তখন অক্সিজেন 
মে একটা গ্যাস একেবারে ফুস্ফুসের ভেতর চ'লে যায়। 
অক্সিজেন আমাদের দেহের পক্ষে খুব উপকারী। কারণ 
সের অভাবে কোনও প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না। 
৩৫. 




















র্‌ : আজ 





আবার আমরা যখন ete ছেড়ে দি, তখন তার সঙ্গ 
- BeOS, নামে একটি গ্যাস বেরিয়ে যায়। 
_ দেহের ভেতর অক্সিজেনের কাজ শেষ হয়ে গেলেই, তা' হয়ে 


যায় কার্ধন। কার্বন আমাদের পক্ষে ঠিক বিষের মত অপকারী। 


এখন কোনও জিনিসের উপর ফু' দিলে কার্ধনটা তার ওপর 
র্‌ BT খাবার-দাবার জিনিস হ'লে কার্বন তার সঙ্গে মিশে 
গিয়ে জিনিসটাকে খারাপ ক'রে ফ্যালে। তাই গেল আমাদের 
CR) Vora বার এ ব্যাপার হ'লে হয়তো অনিষ্ট হোলো না, 


কিন্তু বেশি হ’লেই যকৃতের ক্ষতি হয়, হজমশক্তি কমে যায়, . 
_. স্বাস্থ্য যায় খারাপ হয়ে। 7 
; ছী ss 
ata বিশ্বাস, তোমাদের কেউ কেউ ঘুমোবার সময় হা 
কারে থাক। কেউ কেউ আবার মুখ দিয়ে নিশ্বাস নাহ 
ore খারাপ অভ্যাস। কেন, তাই বলছি | 





আমাদের নিশ্বাস নেবার যন্ত্র হচ্ছে নাক। নাকের ভেতর 
_ দিকের গায়ে একটা খুব পাতলা চট্টচটে আবরণ আছে, তার 


গণতদিবস-সংখ্যা 2 


নাম ঠাক Fah, তা ছাড়া ছোট ছোট চুলও আছে। নাকের i 
চুল আর Cafe বিল্লীর কাজ এই যে, নিশ্বাস নেবার সময় 





| ওরা যেন ফুস্ফুসের সদর দরজার বিশ্বাসী দরোয়ান। - .. 
| কিন্ত মুখের ভেতর তো ওসব কিছু নেই | তাই মুখ দিযে 


তারা ফুস্ফুসের বন্ধু অক্সিজেনকে ভেতরে যাবার রাস্তা ছেড়ে | 
fica বাইরের বাতাসের সমস্ত ধুলাবালি-ময়লা আটুকে দেয়। রি 





৯ বাতাস গেলে ময়লা, ধুলাবালি, রোগবীজাণু ভেতরে 


is রোগস্থষ্টি করে। ফুস্ফুসের রোগ হ’লে মানুষ খুব 


? 








তোমরা অনেকেই মনে কর, সব সময় জামাকাপড়-জুতো 
পারে বাবু হয়ে থাক্লেই বুঝি খুব সভ্য হওয়া গেল। তা 


_ কিন্তু মোটেই নয়। সব সময় পোশাকী হয়ে থাকা আমাদের a 
দেশের সভ্যতা নয়, এ পাশ্চাত্য-দেশের অঙন্মকরণ, অর্থাৎ 
_জাহেবী সভ্যতা । ওদের দেশ শীতপ্রধান। তাই ওদের... 







ছেলে-মেয়েদের রোজ খানিকটা সময় খাল গায়ে রৌন্ে 
বাসে পড়াশোনা করতে হয়, ওরা তার নাম দিয়েছে__ 
 রোদ্রন্নান (ate বাথ.)। oo 
FETS একটা কথা আছে--পৃষ্ঠতঃ সেবয়েতৎ অর্কম্ঠ। . 
= সূর্যের দিকে পিঠ ক'রে রৌব্র-সেবন করবে। রোজ 


৬৭ 











সব সময় পোশাকের দরকার । তবুও ওদের দেশে বিদ্যালয়ের 


নু erat কূর্ঘকিরণে 

টং বেশি ভিটা মিন-ডি আছে। তার 
কাজ দেহের হাড়ের পুষ্টি 
সাধন করা । হাড় বেশ শক্ত ও. 
পুষ্ট না হ'লে অল্প বয়সেই স্বাস্থ্য 
ভেঙে যায়। মেরুদণ্ড ঠিক থাকলে 
সব ঠিক থাকে। তাই পিঠ 
es দিয়ে রোদ উপভোগ করতে 
বলা হয়। তাতে মেরুদণ্ডে খুব বেশি পরিমাণ ভিটামিন-ডি | 
টা সকত হয়। 4 
আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের চাষীরা আমাদের চেয়ে ঢের 
কম জামাকাপড় বাবহার করে। কিন্তু ওরা অ'ম দের গেয়ে ঢের 
বেশি শক্ত, ঢের বেশি খাটতে পারে । সাওতালদের স্বাস্থ্য তো 
oo হী ক'রে চেয়ে দেখবার মত সুন্দর ; কিন্তু তারা কাপ্ডুজামা 
ব্যবহার করে কত কম! শীতকালে একটা ক'রে কম্বল গায়ে 
ga mao বা পশমী জোটে ক'জনার? আমরা জুতোর 
গর্বে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় রাখি না বললেই হয়। কিন্ত 

: মাটির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা স্বাস্থোর সঙ্গে শত্রুতা করা। 
ae শোবার সময় একটা কাপড়, লুঙি, হাফ, প্যান্ট বা. রি 
রর নি ছাড়া আর কিছুই দেহে থাকা উচিত নয়; caffe 
| নয়। শীতকালেও না। শীত করবে? কেন, গায়ে কাথা কম্বল 
টা রি লেপ ঢাকা থাকে তো। দেহ যত আলগা থাকবে, দেহের 
Ur 

































খতে খেতে এক এক সময় গলায় যেন কী লেগে কাশ তে 
কলিতে নাজেহাল দশা হয়। মা ছুটে আসেন, মাথায় ফু দেন, 

জল খেতে বলেন। একে বলে--'বিষম লাগা? খাবার সময় 
কেউ নাকি নাম করলেই বিষম লাগে। সেটা de একেবারে 
বাজে কথা। আসল কথাটা বলি, শোন তা হ’লে 








আমাদের গলায় দুটো নল আছে। একটি খাগ্-নল--তা 
: a খানদ্রব্য পাকস্থলীতে চ'লে যায়। অপরটি শ্বাস-নল--তা 
বাতাস PRA যায়। ছুটি নল ঠিক পাশাপাশি আছে 
7 দুটির মাঝখানে একটি শক্ত চামড়ার ঢাকনি আছে। তার 
নাম অপি aia) তার কাজ ভারি চমৎকার | যখন শ্বাস-নল দি ৃ 
ফুসফুসে বাতাস যায়, তখন ঢাকনিটি খাদ্য নলের মুখ চাপা দিয়ে 
দেয়; আবার যখন খা্য-নল দিয়ে খাদ্য, পাকস্থলীতে যায়, তখন 
ake শ্বাদ-নলের মুখ চাপা দিয়ে দেয়। কোন সময়েই ছটো ২ 
কাজ একসঙ্গে হয় না। তোমর! চেষ্টা করলেও খাবার সময় 
স নিতে পারবে না। বিশ্বাসী ভৃত্যের মত ইনি তার. 
তব্য ক'রে যাবেই । নর ; : 
২. কিন্তু আমরা প্রভু হয়েও সময় সময় এই বিশ্বাসী ভূ ৃ 
কাজে বাধা দিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনি। খাবার সময় 
: সকলেই তোমরা বকর বকর কর, হাকডাক কর, কচি 
























ছোট্র একটি কণা শ্বাস নলের ভেতরে ঢুকে গেল। 
- যদি সেটা ETE যেতে পারে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে। কিন্তু | 
ফুসফুসের ভেতর সব সময়ই খানিকটা হাওয়া সংরক্ষিত থাকে । 
সেই হাওয়া জোরে ধাক। দিয়ে খাদ্যকণাটিকে বার ক'রে দেয়, 
__ তাকেই বলে বিষম লাগা। 
__ মৌন হয়ে অর্থাৎ কথা না ব'লে খাওয়ার একটা রীতি 
tee এটা অবশ্য সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয় আজকাল কিন্ত খেতে 
বাসে খুব চেঁচিয়ে কথা বলা, তর্ক করা বা হৈচৈ করাও ভাল নয় | 











‘ হট 





(Bere বিদায় নিচ্ছে মাঘের সঙ্গে সঙ্গে ; আসছে গরম- 
81 বসন্ত নয়__ গরম আসছে শীতের পরেই। বাংলারাজ্যে 
ছয় খতু শুধু কাব্য-কবিতাতেই। বাস্তবে তার খোঁজ মেলা 
_ভার। এতকাল তবু তিনটে ap পাওয়া যাচ্ছিল, এবার 
দেখছি বর্ধা একরকম অন্তর্ধানই করেছে, বাকি আছে 
ছু'টি--বৎসরের তিনভাগ গ্রীষ্ম আর একভাগ শীত। 
গত কয়েক দিন ধরেই শীত গিয়ে গরম-আগমের ধ্বনি 
লোকের নাকে মুখে হাচি-কাশিতে বেজে চলেছে। চট্ট ক'রে 
ঠাণ্ডা লেগে যায় এ-সময়টাতে--অজান্তেই সর্দি ধারে যায়। 
গরমের ওপর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে যেমন সর্দি হয়, ঠাণ্ডার ওপর 
গরম লাগলেও তেমনি সর্দি হয়। অকালবেলা শীত করছে, 
কাপতে কাপতে স্নান সেরে আধা-পোশাক চড়িয়ে, খাওয়া 'সেরে, 
| সাজ চড়ানো গেল গায়ে-_সোয়েটার গরম জামা প্রভৃতি 
5 তারপর বড়রা বেরোলেন আপিস-আদালতে, ছাত্র-ছাত্রীরা 
গল ইসকুল-কলেজে। দুপুরবেলা দেখা গেল, গরম জাম! 
© গায়ে রাখা যাচ্ছে না, ঘামই হচ্ছে একটু। কিন্তু তখন গা 
_ থেকে গরম জামা খুলে ফেলাও বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই 
র্‌ ৭১ 









































: পরেই দেখা গেল, মাথাবুক, ভারি টে তন 

হল| করছে, নাক দিয়ে জলও গড়াচ্ছে-_মাঝে মাঝে 

oS হি'চ্চো-ধ্বনি সহকারে । লেগে গেল সর্দি | 

গরম জামা না পারে যদি বেরনো গেল, সারা দিনমানটা 

হয়তো কাঁটল ভালই, সন্ধের আগেভাগেই ঘরে ফিরতে পারলে 
হয়তো মন্দের আশঙ্কাও আর রইল না; কিন্তু সন্ধের দিকে 


| হয়তো বেশ ঠাণ্ডা পড়ল, আর সন্ধের পর যীরা ঘরে ফিরলেন, 


_ তাদের হয়তো লেগে গেল ঠাণ্ডা, হ'ল স্দি। আবার হয়তো 
দিন-ছুপুরে যে গরম পড়েছে তার রেশ চল্ল রাতেরও দুপুর 


.... অবধি। রাত দশটায় শুতে গিয়ে মনে হ'ল, লেপ তো নয়ই, " 
. কম্বলও গায়ে রাখা চলবে না; অতএব একটা মোটা ধরনের 
oo  চাদরই গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া গেল। শেষ রাতে নিজেরই 
হি হিচ্চো*র শব্দে আর তার ঝশাকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল ; অনুভর 
করা গেল, দারুন শীত পড়েছে।- কম্বল নয়__লেপটাই টেনে 
না নিয়ে গায়ে চাপাতে vai কিন্তু সদি তার আগেই লেগে 
aie 







২. এমনি নাজেহাল : অবস্থা হয় খতু-পরিবর্তনের সময়ে । 4 
আবহাওয়া ভাল বোঝা যায় না। ঠাণ্ডা-গরমির খামখেয়ালিতে 
যে আচমকা সর্দি লেগে যায়, বড়জোর খানিকটা কাশিতেই :« 


দি তার সমাপ্তি ঘটে, তা হ’লেও না হয়, বল্বার কিছু থাকে না) 


ae 


— 





a oe 5 লা লাজ, ১৯৮ 8 
কিন্ত, man হচ্ছে, eo সর্দি থেকে এ-সময় প্রায়ই ইন্ফ্ুএন্জা, 
matty, নিউমোনিয়া পর্যন্ত হয়ে বসে। এসব রোগের ও ] 
[বহতা কারও অজানা নয় ব’লেই আশা করি। Gea 

FE সতর্কভাবে চলতে হবে TT ৷ নত র্‌ 
__ পোশাক-পরিচ্ছদে মাঝামাঝি ব্যবস্থা অবলম্বন করাই ভাল। 
| যাদের শরীর তেমন মজবুত নয়, তাদের পক্ষে ভাজ ক'রে রাখা 
_যায় এমন একটা টুপি আর একজোড়া সুতি মোজা এসময় সঙ্গে 
রাখা ভাল। অ-দরকারের সময় সেগুলো পকেটে রইল, 
দরকার হলেই মাথায় আর পায়ে চাপল। এ-প্রয়োজনে 
(শিরোভূষণ হিসেবে এ-দেশে প্রচলিত গাস্থী-টুপি'কে তাঁদের 
|পরিচ্ছদের অঙ্গীভূত করা উচিত। মাথা আর পা ছাড়া, 
কান আর গলা দিয়েও শরীরে ঠাণ্ডা লেগে যায়; পাতলা 
একটা মাফলার পকেটে রাখলে, দ্রকারমত মাথা কান 
গলা--তিনটেই তা দিয়ে বাঁচানো যায়। এ-সময় বা যে-কোন 
খতু-প্রিবত নের সময়েই চাদর ব্যবহার করাটাও খুব ভাল। 
অস্দরকারের সময় চাদর কাধের উপর ঝুলিয়ে রাখা গেল, আর 
দরকার হলেই, গায়ে জড়িয়ে নেওয়া গেল; দরকার হ’লে, 
মাথা কান আর গলাও তা দিয়ে ঢেকে ফেলা গেল । 

মোট কথা এবং আসল কথা, যেমন ক'রে হোক, হঠাৎ 
ঠাণ্ডা লাগার সঙ্কট থেকে বাঁচতে 'হবে। বীর যেমন বিবেচমা 
এবং সংগতি সে-হিসেবেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। 





























গতি 


[oe 





_ ব্যায়াম ৪ শৈশবে ও বাল্য 


শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায় এম বি, বি এস্‌ , 
= ডি টি এম, ডি পি-এইচ,, মেজর আঁই এম এস্‌ 






‘জের মধ্যে যেমন বৃক্ষ, শিশুর মধ্যে তেমনি মানব শুধু 
"31 পরিণতির অপেক্ষায় রহিয়াছে। আমাদের আস্তরিকভাপূর্ণ 
| সর সহায়তার উপর এই পরিণতি বন্ছল পরিমাণে নির্ভরশীল। 

₹_ শিশুর ব্যায়ামের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে, তাহাদের 


ay পেঁলীনিচরের স্বাভাবিক উন্মেষ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে একটু আভাষ 
a দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি; কারণ, কিরূপ হওয়া স্বাভাবিক 
তাহা না জানিলে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটিলে তাহা ত তৎক্ষণাৎ 


Pad আকর্ষণ না-ও করিতে পারে এবং তজ্জন্ত চা 1 
ৃ 7 মগের ইচ্ছাকৃত আকুঞ্চন প্রথমে শিশুর চতুর্থ মাসে | 


টা aur জন্য হাত বাড়ায়। এই চতুর্থ মাসেই, । কোমর ও পিঠ S 







cist করিয়া ধরিলে, শিশু তাহার কাধের উপর ঘাড় ate 
করিয়া রাখিতে পারে। কোন কোন শিশু তৃতীয় মাসেই এইরূপ 
_ করিতে পারে। সাত বা আট মাসে নে সোজা হইয়া বসিতে 
98 
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বয়সেই বা fe আগে আমাদের দেশে শিশুর 
(Qa হয়। : 
নয়-দশ মাসের হইলে শিশু প্রথম পায়ের উপর ভর 
দিয়া, পরের সাহায্যে, ্লাড়াইবার ।চেষ্টা করে; একাদশ বা 
দ্বাদশ মাসে, সামান্য সাহায্যেই 
াড়াইতে পারে এবং সাধারণত 
দশ মাসের মধ্যেই চলিতে 
করে। চৌদ্দ হইতে পনেরো 





















সহজে চলিয়া বেড়াইতে পারে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার 
টম দেখা যায়। কেহ বা 
-এক মাস আগে চলে, কেহ বা 
পরে। উহা বংশের ধারা বা ই 
স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষের দরুন হইতে পারে। কোন কারণ 
না থাকা সত্বেও চলিতে ছুই-এক মাস বিলম্ব হইলে, জোর 
রুরিয়া হাত ধরিয়া চলানো ভাল নহে। তবে, বিশেষ 
অস্বাভাবিক কিছু দেখিলে, চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া 
একান্ত কর্তব্য | 

( : বয়স, স্বাভাবিক গঠন ও তৎসাময়িক স্বাস্থ্যের উপর রঃ 
ব্যায়ামের ধরন ও প্রকরণ নির্ভর করে; এইসকল বিষয় বিবেচনা + 
করিয়া ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। " 
oo ৭ 


















স্বাস্থ £ fees দ্বিতীয় বৰ্ষ oe রে 
ব্যায়াম বয়স্ক লোকের পক্ষে যেমন fons তেন 
প্রয়োজন ; তবে, শিশুকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে হয় না, তাহার 
সহজাত প্রবৃত্তিই তাহার স্বাস্থ্য ও 'শক্তি অনুসারে তাহাকে 
_ প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করায় এবং তাহাতেই তাহার উপকার হয়। 
আমাদের কতব্য তাহার ইচ্ছায় বাধা না দেওয়া--এই 
sig 
শিশু চিৎকার করিয়া কীদিয়াঃ হাত-পা ছুঁড়িয়া, খেলার 
ভিতর দিয়া তাহার প্রয়োজন মত ব্যায়াম করিয়া লয়। এই- 
অক উপায়ে তাহার ফুসফুসের স্ফীতি, পেশীনিচয়ের শক্তি এবং 
স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়। শিশুর পরিচ্ছদ যেন তাহার 
হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা-করাতে বাধা না দেয়__ইহা দেখা 





__ দরকার । প দুইটি সর্বদ। কীথা-কঞ্ছলে জড়াইয়া রাখিলে তাহার 


 অঙ্থবিধা হওয়ার সম্ভাবন!। সর্বদা সংকীর্ণ বিছানায়, পোশাকে 


সা চাদরে পার্শেল মোড়ার মত করিয়া শিশুকে রাখিলে, সে 


তাহার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকিলেও ব্যায়াম করিতে পারে 


নাঃ ফলে ক্রমশঃ 'তাহার জীবনীশক্তির হ্রাস হয়; সে a 
আর তেমন চিৎকার করিয়া কাদে না। ওজন প্রথম প্রথম 


ঠিকই থাকে, কিন্তু পরে কমিতে থাকে । কিছুদিনের মধ্যেই 


; _ অগ্নিমান্দ্য দেখা দেয়। প্রথমে তাহার আহাধ সে a 
i রুচি বা ক্ষুধার সহিত খায় না, পরে মধ্যে মধ্যে WIAA a 
একেবারেই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। আরও কিছুদিনের মধ্যে বমি: 
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তোভাবে স্বাভাবিক শিশুটি লালনপালনের ক্ৰটি-প্রযুক্ত, 
যায়ামের অভাবে, রুগণ ও অস্থিচর্মসার হইয়া দীড়ায় | 
_. এইপ্রকার শিশুরও ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে, কিন্তু : 
_ তাহার নির্দেশ দেওয়া বড়ই কঠিন। ইহাদের নিজেদের ব্যায়াম 
করিবার ক্ষমতা থাকে 
না; সুতরাং কয়েক ঘণ্টা 
অন্তর ইহাদের বিছানা 
হইতে তুলিয়া লইয়া 
বেড়ানো ভাল । শায়িত 
| অবস্থায় মধ্যে মধ্যে 
পার্পিরিবত'ন করাইয়া 
দেওয়া উচিত এবং দিনে দুইবার সারা গায়ে তেল মালিশ 
করিয়া দিতে পারিলে উপকার হয়। ইহাতে সৰাঙ্গে igs 
ভাল হয় এবং তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। বট 
যেসকল শিশু হামা দিতে বা দীড়াইতে শিথিয়াছে, 
তাহারাও প্রকৃতিগুণে তাহাদের প্রয়োজনমত ব্যায়াম আপনা 
হইতেই করে | শুধু দেখিতে হইবে যে, তাহারা তাহাদের 
| অঙ্গনঞ্চালনে যেন বাধা না পায় বা পড়িয়া গিয়া আহত না 
_ হয়। তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-চালনে যতদূর সম্ভব সুবিধা 
 করিয়। দেওয়াই আমাদের কাজ। যেখানে শিশুকে রাখা হইবে, 
দেখিতে হইবে, যেন সেখানে কোনও তীক্ষধার বা বিপজ্জনক 
কিছু না থাকে। একটি পরিষ্কার শতরঞ্চ বা গালিচা পাতা 
৭৭ 













a অথচ চলিবার * সময় পায়েও জোর পাওয়া যায়। 
শিশু আরও বড় হইলে ব্যায়ামের নানা প্রকার উপকরণ 
_ সংগ্রহ করিয়া দিতে হয়, যাহাতে ব্যায়াম করাটা শুধু বৈচিত্র্য- 


a বিহীন শরীরচালনায় পরিণত না হয়। দৌড়িতে দৌড়িতে 


মাটিতে বল্‌ ছোড়া ও লোফা, দোল্না-চালানো, সীতার-কাটা, 
সঙ্গতি থাকিলে অশ্বারোহণ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়ামের 
রঃ উপকরণ দিতে হয়। 

. এগারো-বারো বৎসর বয়স ott ছেলে ও মেয়ের মধ্যে 
_ ব্যায়ামের প্রকারভেদ নিশ্রায়োজন। : 


_ খেলার বা ব্যায়ামের সঙ্গী থাকা বিশেষ দরকারী | সচরাচর 


দেখা যায় যে, সঙ্গীহীন বালক-বালিকাদের কি দৈহিক কি 
মানসিক উন্মেষ বা শ্ফ,রণ যেন পূর্ণমাত্রায় হয় না। : 
ক্ষীণদেহ বালক-বালিকাদের ব্যায়াম বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে 
হইলেই ভাল হয়; কেননা, ব্যায়ামের মাত্রা প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত হইয়া পড়িবার ভয় থাকে, তাহাতে উপকার না হইয়া 
- অপকার হইবার সম্ভাবনাই সমধিক। 

যেসকল বালক-বালিকার শরীর, যে-কোন কারণেই হউক 
না কেন, প্রথম হইতে ভালভাবে গঠিত হইয়া উঠে নাই, 


রঃ তাহাদের জন্য ব্যায়াম নির্দিষ্ট করিবার সময় দেখিতে হইবে, 
তাহাদের শরীরের কোন্‌ অঙ্গ ডূর্বল। সেই হিসাবে তাহাদের 


ব্যায়াম করিবার উপদেশ দিতে হইবে । 


abr 








on মানসিক স্বাস্থোর বিষয়ও আলোচনা কর! 
রাজন । শিশু ক্ষুদ্ৰ হইলেও তাহার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণ 
ভবিষ্যৎ কিক করিয়া রহিয়াছে, কে বলিতে পারে পরি- 
গুর্ণতায় সে কত বড় হইবে ! সুতরাং ভবিষ্যৎ বর্তমানের বিস্তৃতি, 
ব্যাপ্তি বা স্ফ.তি মাত্র, কোনও নূতন কিছুর আবির্ভাব নহে। তাই 
মানসিক ব্যায়াম অর্থে বুঝায়_-যেসকল মানসিক ধারা সুন্দর 
ও সাত্বিক, তাহাদের বিকাশের সাহায্য করা । শিশুর মধ্যে যে- 
| গুলির বীজ থাকিবে, অনুশীলনে সেগুলির অঙ্কুরোদ্গম হইবেই। 
তাই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বাক্‌, দর্শন, ভ্রাণ, ad প্রভৃতি 
ক্রিপ্তলির অনুশীলন আবশ্যক । শিশু কথা বলিবার পূর্বেই 












| হইয়া সদর্ঘপুর্ণ হইলে ভাল হয়। মনোরম চিত্র বা. 
দৃশ্য, নীল আকাশ বা বিজ্তীণ শ্যামল মাঠ__যাহাই নয়নাভিরাম 
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হার সহিত কথা বলা উচিত, এবং সেই কথা আবোলতাবোল, 





ও শাস্তিপ্রদ তাহা শিশুকে দেখানো উচিত। মৃদ্-সৌরভযুক্ত : : _ 
ফুল বা গন্ধদ্রব্য বিছানায় রাখা বা পরিখেয়ে ব্যবহার করা 
ভাল। মধুর সঙ্গীত বা বাছধবনি তাহাদের শ্রুতিগোচর কর্িগে : 


উপকার হয়। 

শিশুর মনে বা মস্তিষ্কে যে-কোন দ্বার দিয়া যাহাই,প্রবেশ- 
লাভ করুক না কেন, তাহাই রেখাপাত করে এবং বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে এ রেখাগুলি গভীরতর হইয়া মানসিক স্বাস্থ্যগঠনে 
সাহায্য করে। সুতরাং এ রেখাগুলির আরম্ভ যতই সুন্দর 
হইবে ূর্ণতাও ততই সুন্দর হওয়াই স্বাভাবিক | 


a» 


oo শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে উপর রেখাপাত করে। || 
__ সুতরাং সুবিবেচনার সহিত অভিভাবককে এবং পরিবার 
. oan শিশুর সঙ্গে মেলামেশা করিতে হইবে। fea § 
 অঙ্গী-নির্বাচনে এবং তাহার জন্য পরিচারক-নিয়োগের সময়ও 

race বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহা, করিতে হইবে। : 








মেজর এ এন চক্রবর্তী, 
এফ আর এফ পি এস্‌ (গ্লাসগো ), 
এফ ডি এস্‌(লগুন) 
এবং 
ডাক্তার টি ডি মজুমদার, এম বি 


শ্চিম বাংলায় চর্মরোগ-বিস্তারের কয়েকটি বিশেষ কারণ 
|হইতেছে-_দারি্্া, প্রাকৃতিক অবস্থা এবং বিশেষভাবে 
: স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব | 
দাদ 
এই দেশে যত প্রকারের চর্মরোগ দেখা যায়, ae o 
দাদ একটি প্রধান রোগ। ইহা “কাংগাস' বা ছত্রাক ate 
একপ্রকার ভেষজ বীজাণু হইতে জন্মে এবং খোস, পীড়া, a 
চুলকানি প্রভৃতি ও আর-একটি জৈবিক ৪৪ হইতে রর 
টানি i 5 
৷ দাদ সাধারণত বর্ষার প্রারস্তে সংক্রামকতা লাভ করে। 
বর্ষার আর্ত! এবং MAI জলবায়ুর তারতম্য ইহার জন ও: 


বিস্তারে সাহায্য করে। সাধারণত ইহা চর্মের উপর যে-কোন 
WS. 








আকারে git এবং atte করে i চরিত 5 
hee হইতেও দাদ অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। 
হাজা রোগের আক্রমণ হাত এবং পায়ের ছুই আঙ্গুলের 
মধ্যে অথবা পায়ের তলায় বা হাতের তালুতেও দেখা যায়। 
অংশে এইরূপ খায়ের স্থষ্টি হয়, তাহা গরমজলে সিদ্বকরা 
মাংসের মত সাদা দেখায় এবং খুব যন্ত্রণাদায়ক হইয়া 
 উঠে। যাহারা সাধারণত খালি পায়ে কাঁদা এবং জলে চলাফেরা 
ae করে এবং যাহারা সর্বদা জল লইয়া খাটাখাটি করে তাহাদের 
হাতে পায়ে এই রোগ বহুল পরিমাণে দেখা যায়। 
0. শরীরের core অংশে হাজার প্রকোপ বিস্তার লাভ 
রং শত পারে সেইসমস্ত অংশকে সর্বদা OS এবং পরিচ্ছন্ন রাখিলে 
: এই রোগের : প্রতিরোধ 
Me করা যায়। জুতা, অভাবে 
( কাঠের খড়ম, ব্যবহার 
হি করিলে এবং প্রথম অবস্থায় 
চিকিৎসকের উপদেশ লইলে এই রোগ “বাড়িতে পারে না! 
__ সংক্রাশিত ব্যক্তির পরিধেয় সাবান এবং গরমজলে নিয়মিতভাবে 
পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে we করা উচিত। যদি ইহার ব্যতিক্রম 
ঘটে তবে মাছি, পোকামাকড় এবং ধূলাবালিতে এই রোগ গভীর 
৮২ - 




















PAR সাধারণত শীতকালে প্রবলভাবে দেখা দেয়। 
দুর্ভিক্ষের সময় এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইহা ব্যাপকরূপে 
লোক সন্গিধানে থাকিলে 
ইহা সংক্রামিত হয়। যদি 
_ কোন পরিবারে কেহ এই 
প্রায়ইইহা উক্ত পরিবারের 
মকলেরই গায়ে সংক্রামিত 
হয়। সন্নিকট অবস্থায় S 
_ থাকার দরুন এবং একই বিছানায় ঘুমাইলে ইহা evita পড়ে। . 
বিগ্ালয়ের বালক-বালিকাদের দেহে তাহাদের সহপাঠী এবং 
সহপাহিনীদের নিকট হইতে এই রোগ সংক্রামিত হয় এবং 
পরে এই রোগ তাহারা নিজেদের গৃহে লইয়া আসে । 
__ এই ব্যাধি প্রথমে আঙ্গুলের পরদায়, হাতে, পেটের উপরে, 
উরুতে এবং জননেক্ডিয়ের চতুষ্পার্শে ব্রণের আকারে পরিলক্ষিত 
হয়। ইহা ভীষণ চুলকায় এবং এই চুলকানি রাত্রিকালে প্রবল 
রর পরে . ইহ! পু'জ-যুক্ত হয় এবং ক্ষতে পরিণত  হয়। 
৮৩ 









| বি নায়? শয়ন ব করা চলিবে না. লা কোন ন হাজং এ ৰ 
রোগে আক্রান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার অভিভাবককে জানাইতে 
_. হইবে, এবং যতদিন পর্যন্ত না সে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে, 
_ ততদিন পৰ্যন্ত সেই বালক অথবা বালিকাকে কখনই বিদ্যালয়ে 
cae করা উচিত নহে। যদি কোন পরিবারের কোন 
_.. ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে যতটা 
সম্ভব পৃথকভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এ 
রি পরিবারে যাহাতে উক্ত সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি না ঘটে 
mt বিষিয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি সেই পরিবারের 
কল ব্যক্তি পরীক্ষিত না হয়, তবে এ রোগ ক্রমান্বয়ে একের? 
পর অন্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে। চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে 
a রোগীর পোশাক-পরিচ্ছদ সমস্তই এবং বিছানা প্রভৃতি 
নিয়মিতভাবে ধৌত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রৌদ্র শুদ্ 
করিতে হইবে। নিয়মিত স্থানও একান্ত প্রয়োজন। 


















2) 


ীীবন-লাত করা যায় কী উপায়ে--এ একটা চিরস্তুন প্রশ্ন ৃ 
মানুষের অন্তরে । সাধু-সন্ন্যাসীরা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, 
গৃহীদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই অকালে ধরাধাম ছেড়ে 
এর থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে, বেশিদিন 
5 হ’লে, সন্যাসী হয়ে বনে চ'লে যাওয়াই উচিত, তা হ’লে 
পশম ওঠে যে, গৃহীদের মধ্যেও তো কোন কোন লোককে একশ’ 
এমন কি, একশ’ বছরের ওপরও বাচতে দেখা যায় | সন্ন্যাসী 


য়া বা না হওয়া, গৃহীজীবন-যাপন করা বা না করা মমত 
জীবন -আদর্শের ওপর নির্ভর করে। 


সংসারে রয়েছে বন্ধন, এ বন্ধনে বাধা পড়লে বিমান Le 
সেবা করা যায় না, ঈশ্বরলাভ হয় না, মুক্তি পাওয়া যায় = 
না, এসব বাদের অভিমত, তাদের আমরা শুনিয়ে দিতে পারি__ 
“বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়, 
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ ।” 
Yea, বন্ধন-মুক্তি, সংসার-সম্যাস--এসবের বিতর্কের 
মধ্যে ্য দীঘকীবন-লাতের উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব 


a 





















৮৫ 

















oo oa জীবনের অবলম্বন হচ্ছে শরীর। যেসব নিয়ম 
পালন করলে সেই শরীরকে সুদৃঢ় রাখা যায়, সেগুলি মেনে 
parte, সব মানুষেরই জীবনের স্থিতিকাল দীর্ঘ হতে বাধ্য ॥ a 
আকন্মিক ছূর্ঘনার কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কেননা দৈবের ওপর: 
ও হাত নেই। তবু সতর্ক হ'লে আমরা অনেক দুর্ঘটনার 
থকেই বাঁচতে পারি। যে-পথে অনবরত দ্রুতগামী 
গাড়ি চলছে, সে-পথে চলতে গেলে আমাদের পথের ধার ধারে 
চলাই উচিত। চালকের অসতর্কতায় যদি পথচারী চাপা পড়ে, 
) দৈবের দোষ নয়। কিন্ত, চালক আর পথচারী_- 
ae অতর্কতা সত্বেও যদি অপ্রত্যাশিত যান্ত্রিক বিকলতায় 
রা মাঝপথের গাড়ি পথের ধারের চলন্ত মানুষকে চাপা দেয়, 
তাকেই বলতে পারি দৈব-ছূর্ঘটনা। প্রাত্যহিক জীবনের সব 
ব্যাপারেই . যদি মানুষ সতর্ক হয়ে চলে, তবে দুর্ঘটনাজনিত 
| অকালমৃত্যু সংখ্যাও কমে যায়। a 
রোগে মানুষের জীবনহানি হয়, আয়ু কমে। জীবাণুঘটিত”4 
ALAR আমরা বেশির ভাগ ভুগি । কোন্‌ রোগে কীভাবে 
চিত 

















Tors পারি। রোগ হবার পরে, চিকিৎসার 
| লাভ করার চেয়ে রোগে না ভোগাটা নিশ্চয়ই ভাহ 
"হ’লে তার ভোগান্তি তো আছেই, তার দরুন আয়ুং 
কমে যায়। আর, রোগ যদি না সারে, রোগী যদি মার! 
: ₹ তবে তো কথাই নেই। 















কুসংস্কারের দরুন অনেক সময় মাহুৰ জীব নায় | 
আমাদের দেশে স্ৃতিকাগারকে মনে করা হয় অতি অ বিত্ৰ; 0 
প্রসূতির সন্তান-প্রসবের ব্যবস্থা হয়, বেশির ভাগ cae 

অতি অস্বাস্থ্যকর ঘরে। এতে অনেক সময় সগ্চোজাত | 
. মৃত্যু ঘটে, অনেক ক্ষেত্রে প্রস্থৃতিরও প্রাণহানি হয় | 
রোজগার সময় রক্তপাত হওয়া 
_ নাকি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ; তাই কলেরা- 

বসন্তের angers সময় যদি 
রোজা পড়ে, মুসলমানরা সে-সময় 
i টিকা নিতে চান না-_রক্তপাত হবে 
Rel অথচ, টিকাই হচ্ছে এসবের 
রথ oat প্রতিষেধক। . 
প্রচণ্ড শীতের শেষরাত্রে কোন হিন্দু বিধবা হয়তো তার 
_ বিছানা থেকে নামতে গিয়ে মাছের কীটা ছুঁয়ে ফেললেন, 
| ar 












কাটা এনে ফেলেছে। সেই 
রাতেই তিনি পুকুরে ডুব দিয়ে শুচি হলেন। 
_ এর থেকে মারাত্মক রোগ হয়ে তার মৃত্যু 
ডন alte ঘটা বিচিত্র নয়। এমনি ক'রে, কত 
অসংখ্য কুসংস্কারে যে আমরা আচ্ছন্ন হয়ে 
আছি, তার লেখাজোখা নেই। 
প্রতিদিনকার আহার-বিহারে স্বাস্থ্যনীতি 
দৃঢ়ভাবে পালন করতে হবে--যদি জীবনকে 
দীর্ঘ করতে চাই । যে-কোন নেশাই আমা-. 
দের স্থাস্থ্যহানি ঘটায়, আয়ুক্ষয় করে; 
অথচ বেশির ভাগ মানুষই কোন-না-কোন 
নেশার বশ। একই পরিবারের দু'জন” 
মানুষ দেখুন, রোজ ছু'বেলা একই Se 
গ্রহণ করে, তার মধ্যে একজন দিন-দিনই 
রোগা হচ্ছে, আর-একজন মোটা হয়ে 
ছে,_ দু'জনেরই আয়ুক্ষয় হচ্ছে। এর 
7 ঠা তাদের কেউই স্বাস্থ্যনীতি মেনে 

_.. আহার করছে না, নিজের নিজের খেয়ালমাফিকই খাচ্ছে । 
= এনব আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখতে পাই, আহারে বিহারে 

সংস্কারে আচরণে-_জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাস্থানীতি যদি পালন 
করা যায়, তা হ’লেই দীর্ঘজীবন-লাত করা যায় ;_গৃহীর পক্ষেও © 

সেটা সম্ভব, সন্যাসীর পক্ষেও | 
| 9৪5 Samrat 
ry 


































তোমরা হা ক'রে নিশ্বাস নাওকি? 

ata বারে নাক ঝাড় কি ? 2 

| ঘিখানে সেখানে আর মুখ না ঢেকেকাশ কি? 
one তোমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। 





wees জন্য তোমাদের কী কাঁ 
করা উচিত শিখে রাখ 


_ রোজ সকালবেলা উঠুবে। : 
৪. নিয়মিত পায়খানায় যাবে৷ 
» দীত মাজবে। 
gg একবার ক'রে নাইবে। 
৮. একই সময়ে ভাত ও খাবার খাবে। 
» খাবার সময় ভাল ক'রে চিবিয়ে খাবে, তাড়াডাড়ি 
গিলে খাবে না। 
পথে, ঘরের দেয়ালে বা মেঝেতে থুথু ফেলবে না। 
: ৮৯ 










= ‘fer সুনে দিওনা। 
__ পেন্সিল, কলম, চুলের কাটা বা টিন দিয়ে ব কান বা 
মাথা চুলকিও না। 
ছড়া কাগজ, ফলের বা চীনে-বাদামের খোসা যেখানে 
এ সেখানে ফেলো না, একটা টুকরিতে বা ময়লা-ফেলার 
টিন ফেলো । 3 
3 রি কারও ছোঁয়াচে অন্থখ করলে তার কাছে যেয়ো না। 
_ সর্দি লাগলে সাবধান হোয়ো। 
_অনুখ, করলে মা-বাবা বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে sect Ses 





লহ কা কথা ছে 


তোমাদের দাত, চোখ, গলা, soe ভাস 
নখ, BA ভাল থাকে এ নিশ্চয়ই তোমাদের 
ইচ্ছা? ভার জন্য কী কী SCS হচ্ৰ দেখ 


টা : _ সকালবেলা উঠে কিছু খাবার আগেই নিমের তন, ভাল 
gta, নুন, সরষের তেল বা টুথ ব্রাশ আর পেষ্ট দিয়ে ধাত 


শন কাৰে মাছে ও কুলে FETS । 
সত. 





| ভোকাল moe 
ঝরে লৌবার আগে ভাল কনে TY ধোবে। 
পান খেয়ো না। | 
বছরে একবার ক'রে দ্রাতের চিকিৎসককে ne 
ta | এ ছাড়া আর কী করলে দাত ভাল, 
_ থাকবে, তে ব্যথা হবে না এবং শিগগির শিগগির 
tre পাড়ে গিয়ে ফোগললা হবে না, জানকি? রে 
 যেখাবার বেশ চিবিয়ে খেতে হয় তা cae কিছু 
খাবে, যখ।_-তাজ। পেয়ারা, আখ, নারকেল, আপেল 
প্রভৃতি। : 
নিব, চুলের কাটা, সেকটিপিন এইরকম সব শক্ত fen 
দিয়ে দাত খুঁটো না। gem 
অন্তে ধাতন-টুখরাশ ব্যবহার কোরো না। ae 













এজাখর xe 
যখনই মুখ ধোবে, ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ cates | 
খুব মিট্মিটে আলোতে পড়বে না। - 
খুব উজ্জ্বল আলোতেও পড়বে না। 
বই চোখ থেকে এক ফুট দূরে রেখে পড়বে । 
পড়তে কষ্ট হ’লে বা বার বার মাথা ধরলে চোখের ডাক্তারের ৃ 
নর নেবো st 









পরামর্শ Ber 


ae ধোবার সময় সকালে ও রাতে গলা ধোবে। 
গলা-ব্যথা হ'লে ডাক্তারকে দেখাবে | 


অল্প গরম জলে একটু হুন গুলে’ সেই জলে গলা ধুলে 


' ব্যথার সময় উপকার দেয়। 


“গালের চামড়ার =e 
রোজ নাইবার সময় গাম্ছা দিয়ে ভাল ক'রে গা) 


_ রগ্ড়ে রগৃড়ে পরিষ্কার করবে। 


মাঝে মাঝে সরষের তেল গায়ে ঘষে মালিশ করবে ও 
.. আানের সময় তা তুলে ফেলবে । 






- নিজের গ্রাম্ছা আলাদা রেখো, স্নান করবার পর 


: রর পরিষ্কার ক'রে রোদে শুকোতে দিও | 
ফোড়া, পাঁচড়া, চুলকনা প্রভৃতি হ’লে ডাক্তার দেখিয়ে 
_ ওষুধ ব্যবহার করবে। 


যাদের চুলকনা, পাঁচড়া, দা এসব আছে, তাদের 
কাপড়চোপড়, গামছা, রুমাল কখনো ব্যবহার কোরো 
না। তাদের সঙ্গে মেশামেশি করবে না ও এক 


বিছানায় শৌবে না। ভেতরের জামা, সেমিজ ও 


. শরবার ধুতি, শাড়ি, পাজামা প্রভৃতি রোজ কেচেদিও। 
phe: 7 ৯২. 


চোখ তার শন জলে জানের 








নখ অন্তত সপ্তাহে একবার ছোট ক'রে কাটবে | 
| মুখ ধোবার সময় হাত ও নখ ভাল ক'রে ধোবে । 
দাত দিয়ে নখ কেটো না। 


নখ টেনে তুলো না,কুনি হ'য়ে কষ্ট পাবে। 
Scag বন 













সকালে উঠে, খাবার আগে যেমন মুখ-হাত-চোখ ধোবে, 
Cea চিঞ্নি দিয়ে পরিষ্কার ক'রে চুল আচড়াবে। হাক 
.. পর এবং বিকেলেও চুল জাচ্ড়াবে। রী : 
BA আঁচড়ে চিরুনিটি পরিষ্কার ক'রে রাখবে। 
অস্তের চিরুনি ব্যবহার কোরো না।, টু 
মাথায় তেল মেখো, কিন্তু জবজবে ক'রে বেশি তেল মেখো : 
না_রাস্তার ধুলো-বালি তাতে মিশে চুল, বড় 
অপরিষ্কার করে। 
অপরিষ্কার চুলে উকুন হয়। মাথায় উকুন ইতে নিও না। oo, 
সপ্তাহে একবার সাবান কিংবা 2৮৮০০ দিয়ে ee 
মাথা ধোবে। | 
_ ছেলেরা a ক'রে কাটবে যাতে মুখে চোখে এসে . 
mw 
| মেয়ের RIL ক'রে তাদের লঙ্কা চুল আঁচড়ে, ফিতে দিয়ে 
_ কিংবা ছোট্ট একপেশে বিনুনি ক'রে চুল, খুলে রাখবে । 
কোলে, বিকেলে বেশী বাঁধবে । সকালবৈল! বেদী খুলে 
টি হি 












রর সতের সময় গা ভাল ক'রে ৷ ঢেকে ERIE । 
_ জানালা খোলা রেখে পানির মধ্যে বা ফী দেবে। 
men ও খতু-পরিবর্তনের সময় দরকারমত পাতলা: বা 
গরম কাপড-জামা ব্যবহার করা উচিত | 
os অনেক জাঁম! একসঙ্গে পরা উচিত AN |» 












ল থেকে এসে .কিছু খাবার পর খোলা জায়গায় 
এতে চি ভাল : 








£ অমল হোম, পশ্চিমবনদ-দরকারের প্রচার অধিকতর 1. 
rota রাগের পক্ষে 2 প্রকাশিত 





৯৪ 





garg: দ্বিতায় বৰ্ষ ১৩৫৮-৫৪ ॥ তায সংখ্যা, ১৬ই ফান্তন ॥ 











বু বিজ্ঞান পরিষদ কতৃক পরিচালিত ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ 
‘পত্রিকার চলতি ১৯৫২ সালের জানুয়ারি সংখ্যার সম্পাদকীয় 





“অল্পদিন হ’ল আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু দে 

সাধারণ লোকের মনে স্বাধীনতার বোধ জাগতে এখনও অনেক 

& দেরি আছে। স্বাধীনতার বোধ জনগণের মনে জেগেছে কিনা, 

তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের চালচলনে এবং আচারব্যবহারে 

যেদিন দেখা যাবে প্রত্যেকটি লোক তাদের ব্যবহারিক জীবনে : 
নিজের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর সবার স্বার্থ সম্পর্কে 
সচেতন হয়েছে, সেইদিন বোরা যাবে তাদের মনে স্বাধীনতার 
বোধ জেগেছে। যেদিন দেখা. যাবে কেউ অন্যকে মেরে নিজে :. 
বড় হবার চেষ্টা করছে না, সামনের লোকদের ধাক্কা মেরে ঠেলে oe 
আগে গিয়ে ট্রামে বাসে উঠছে না, ঘরের জঞ্জাল পথে ফেলে 

অপরের অন্থুবিধা ঘটাচ্ছে না, সবার মাঝখানে নাক-মুখ খুলে 

_ হাচছে না, অন্যের মুখের উপর কাশছে না, সেদিন বোঝা 

যাবে, অন্তর স্থার্থ-বিষয়ে তার চেতনা জেগেছে অর্থাৎ 

স্বাধীনতার বোধ জেগেছে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধীর 

ই একা ভোগ করা যায় না।” 

me ৯৫ 























যিনি আগে গিয়ে aise বা বাসে উঠছেন, সিন, একবারও ভাবেন 
ata, অন্ত লোকে তাকে ওরকম ধাক্কা: মারলে তার নিজের 
অবস্থাটা কী হ’ত। ধাক্কা খেলে পড়ে যাবার সম্ভাবনাটা একান্ত | 
_ পড়ে fafa গেলেন, তার একটি অঙ্গ সেই পতনে বিকল হয়ে 
‘ বিচিত্র নয়। দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় সেই বিকলতা যদি 
ও, তা হ'লে দুর্ভোগ এবং কর্মক্ষতি তার লোকসান, সেই- 

: সঙ্গে আয়ুরও.কিছুটা গেল ক্ষয় হয়ে; আর চিকিৎসায় যদি না 
সারে, তবে একটি মানুষ চিরজীবনের জন্য রইলেন পদ্দু হয়ে 
₹ যিনি erat মেরে আগে গিয়ে গাড়িতে উঠেছেন, একজনের ৰ 


o এতবড় একটা ক্ষতির. বিনিময়ে তার কী লাভ হয়েছে? 


তিনি হয়তো গন্তব্স্থলে কয়েক মিনিট আগে পৌঁছোতে 
পেরেছেন; হয়তো অফিসে তার একটা ‘লেট’ বেঁচে গেছে; 
ae কিন্তু সেটা না ahora তীর খুব-কিছু ক্ষতি হ'ত না। 


রর পথের ছু'পাশের বাড়ির জঞ্জাল পথের ওপর ফেলার দরুন 

যে অন্ুুবিধা, পথচারীর প্রাত্যহিকতায় সেতো অপরিহার্য হয়ে 

 দাড়িয়েছে। এই যেন রীতি,-বাড়ির জঞ্জাল যেন পথে ফেলাটাই 

নিয়ম। অনুরে জঞ্জাল ফেলার পাত্রটা প্রায় শুষ্ত প'ড়ে , 

আছে, যীদের বাড়ির দরজায় সেটা, পাতা আছে, তারা 

হয়তো জঞ্জাল ফেলেন তাতে। কিন্তু ততটুকু পরিশ্রামেও 
av 












fe তেতলার জানালা থেকেই কাগজে জড়ানো আবর্জনার রাশ : 
ই তারা রাডার জপ্তাল-পাত্র লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে মারেন। অনেক 
: স্থলেই দেখা যায়, পু'টুলিটা লক্ষ্যভষ্ট হয়ে পড়েছে এসে পথচারীর 
 গায়ে। কাগজের পুটুলিবদ্ধ হয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের মলও 
এভাবে নিক্ষিপ্ত হ'তে দেখ) যায়। তারপর সেসব ময়লা- ea 
পথের ওপর প’ড়ে শুকোয়, তার মধ্যে যত বাড়ির যত রোগের 
₹ বীজাণু আছে, সব পথের ওপর ধুলোর সঙ্গে মেশে, হাওয়ায়... 
উড়ে গিয়ে পথচারীর দেহে বা পাড়ার অন্যসব বাড়িতে রোগ 
ডায়। পথের পাশের বাড়ির উপরতলার বারান্দা বা জানালা 4 
কে পিক বা থুথুগয়ের ফেলা তো হামেশাই চলছে। প্রায়ই 
থককে এ-ঘটনায় বিপন্ন হ'তে দেখা যায়। দ্বণীর দিকটা 
হাড়াও, এই বস্তুসমস্তার দিনে খয়ের-মিশ্রিত পানের পিক পড়ে... 
একজনের জামাকাপড় চিরতরে অব্যবহার্ধ ক'রে ফেলার ক্ষতিটা. 
কত মর্মান্তিক, তাও তো ভেবে দেখা উচিত। কোন সংক্রামক 
রোগে আক্রান্ত লোকের থুথু-গয়ের এমনভাবে পড়লে বিনা 
বাধায় রোগটা ছড়িয়ে পড়ে। পল্লী-অঞ্চলে এসব ছাড়াও আর- 
একটা ব্যাপার দেখা যায়। পথের এক পাশে হয়তো 
বাড়ি আছে, আর-এক পাশ খালি; এ-পাশের বাড়ির ছোটরা 
-৪-পাশে গিয়ে মলত্যাগ করে। অভিভাবকেরাই তাদের এ 
অভ্যাস করান, ভাবেন, তাতে বাড়ি পরিষ্কার রইল; ভাবেন ন! 
যে, ওই মল শুকিয়ে ধুলো হয়ে বাতাসের ভরে আবার তাদেরই 
: ৯৭" 















ধাড়িতে এ এসে নে ঢুকৰে। এইসব চর * ren নানা 
io ছড়িয়ে পড়ছে। ১০ 
পথে চলতে চলতে কারও নাক ঝাড়বার কি নর 

দরকার, হ'ল, কাজট! তিনি পথের ওপরই সারলেন ; নিজের 
দেহের রোগবীজ রেখে গেলেন অন্যসব লোকের জন্য__মরে 
মরুক দেশের লোক, ভার তাতে কী! এসব ব্যাপারে, লোক 
নিজের পরিজনদের সম্বন্ধেও কত উদাসীন! ঘরে বসে 
আছেন একজন, তার নাকঝাড়া বা থুথু ফেলার দরকার হ'ল, 
তিনি উঠে এসে ঘরের দরজায় দাড়িয়ে বাইরে সেট! নিক্ষেপ 

yg করলেন? ঘর পরিষ্কার রইল 1 কিন্তু জিনিসটা শুকিয়ে গেলে 
যে তার ভেতরকার বীজাণুগুলে! ঘরের মধ্যে আসবে a 
বাড়ির লোকজনেরই দেহে ঢুকবে, সে-বিষয়ে চেতনা 
জা 

_ সর্দিতে ভুগছেন একজন; আর-একজনের কাছে নিজের 

তির বিবরণ দিতে দিতে তিনি শ্রোতার মুখের ওপরই 
মারলেন হাচি। এ সর্দি যে নানা বিপজ্জনক রোগের দুত 
_ হিসাবেও দেখা দেয়, প্রথম সংখ্যার স্থাস্থাশ্রীতে তা বলা 
 হয়েছে। ওই হবাচির বাহনে সেসব রোগ নীরোগ লোকটির 'দেহে 
ছড়িয়ে পড়তে পারে | কাশিকে আজকাল বিশ্বাস করার জো নেই 1 
কিছুকাল ধারে যিনি কাশছেন, তার সে কাশিট! ক্ষয়রোগেরণ 
' লক্ষণ হওয়াও বিচিত্র নয়। অপরের মুখের ওপর কাঁশলে তীর 

.. কাশি-বাহন রোগবীঙ্জাণু অন্যের দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে । 

৯৮ 









হইলে প্রথমে জর হইয়া থাকে এবং তাহার সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে 
্ প্রবল ব্যথা হয়। তৃতীয় দিনে গুটি বাহির হয়। গুটিগুলি 
শরীরের চামড়ায় 
অথবা অনাবৃত 
শ্নৈগ্মিক বিল্লীতে- 


হইতে পারে। 
গুটিগুলি সচরাচর 
একসঙ্গেই বাহির 
হয়। গুটি বাহির 
হইলে জ্বর কিয়! 
ES আসে। : পার 
গুটি ফোস্কায় রূপান্তরিত হয় এবং উহাদের ভিতর পুঁজ হয় । 
অবশেষে পজ-সঞ্চিত ফোস্কাগুলি শুকাইয়। গিয়া রোগীর দেহ _ 
হইতে খসিয়া পড়িতে থাকে, তাহার ফলে গায়ের চামড়ায় 
ছোট ছোট গর্ত দেখা দেয়। গতগুলির দাগ পরবর্তী 


Soo 


= 


= সন্ত একটি সংক্রামক ব্যাধি । এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত 


যথা, নাসিকা, গল- : : 
দেশ, মুখ প্র ভৃ তি 
জায়গাতে বাহির 


! 





শয়সংখ্যা ১৩৫৮-৫৯ LL 


_ কালেও থাকিয়া যায়। এই দাগে মানুষের মুখী ও রর 
teers সৌন্দর্য চিরদিনের মত বিনষ্ট হয়। এইজন্য আমাদের 
দেশে তো অনেক মেয়ের বিবাহ দেওয়া একরকম অসস্ভবই 
ইয়া দাড়ায় । eg 
ae বসন্তরোগ কিনা সন্দেহ হইলে, যে-ব্যক্তির ' দেহে 
. জর ও চামড়ায় গুটি দেখা দেয়, তাহার সংবাদ ডাক্তার বা নিকট- 
বৰ্তী স্বাস্থ্-কর্মচারীকে জানানোই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা। oS 
তিনি আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া মতামত eng | 
_ কখনই নিঃসংশয় হওয়া উচিত নহে। a 


বসন্ত অতি RAV ও ভয়াবহ ব্যাধি। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বংসর 
গড়ে প্রায় ১৪,০* লোক বসম্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হইতেছে। যাহারা আরোগ্যলাভ করে, তাহাদের মধ্যেও 
অনেকে অন্ধ হইয়া অথবা বিকৃতাঙ্গ হইয়া কিংবা অন্য কোন 
রূপে এই রোগের ফলভোগ করিয়া থাকে। | 


রাগসংক্রমণ 
প্রধানত সুস্থ ব্যক্তি বসন্তরোগীর সংস্পর্শে বা সিটে রি 
সি, তাহার শরীরে এই রোগের বিস্তার ঘটিয়া থাকে। 
, এই রোগের বীজাণু এতই ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণযন্ত্রেরও অগোচরে... 
খাকে। এই রোগের বীজাণু গায়ের গুটির পু'জে এবং মুখের 
লালা ও নাকের শ্লেম্মার মধ্যে থাকে। রোগীর গুটিকার মরামাস 
os ১১ 



















| “9 তির এরই বোধের উজ 

অপরের, ধ্য সক্রামিত হয়। ইহা ছাড়া রোগীর ব্যবহৃত 
_ কাপড়জামা বা বিছানা হইতে এবং মাছির মারফতও ইহা 

_.. বিস্তারলাভ করে। মাছি অসুস্থ ব্যক্তির দেহে বসিয়া তাহার 

o পর সুস্থ ব্যক্তির দেহে বসিলে, সেই নীরোগ (লোকটি এই 
att আক্রান্ত হইতে পারে। 

১ ৷ নিৰারণের উপায় 

5 টিকা লওয়াই বসস্তরোগ-নিবারণের ও উক্ত রোগ হইতে 

-_ আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। গো-বসস্তের বীজ মানুষের দেহের 

চামড়ার ভিতরে প্রবেশ করানোকেই “টিকা দেওয়া” বলা হয়। 








: এই বীজ মানুষের শরীরে বসন্ত-প্রতিরোধের শক্তি জহির 
aa শিশুর জন্মের ছুই মাসের ভিতরই টিকা দেওয়া 


OF সংখ্যা, ৯৩৫৮-৫৯ | 





ক ন প্রকার বাধা ay . বসন্তরোগের প্রতিরোধ-শক্তি 
মানুষের দেহে চিরস্থায়ী হয় না। কয়েক বৎসর 
পরে উহার শক্তি কমিয়া যায় কিংবা একেবারেই লোপ 
হইয়া যায়। এইজন্য প্রতি ভিন বংসর অন্তর টিকা লওয়া 
প্রয়োজন। কিন্তু কোথাও বসম্তরোগের প্রদুর্ভাব হইলে তৎক্ষণাৎ 
টিকা লওয়া উচিত। টিকা লওয়া কিছুই কষ্টকর নহে। শরীরে . 











বশ্ঠ-কতব্য | লাক পরেও টিকা দেওয়ায় oe 





যদি বসম্তরোগের প্রতিরোধশক্তি থাকে তাহা হইলে টিকা উঠিবে 8 
না। টিকা না উঠলে কোন কষ্ট বা অস্থৃবিধাই হয় না। টিকা 


| যদি উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, টিকা না লইলে 
সম্তরোগে আক্রান্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভবনা ছিল। we a 
রোগ হইলে যে অবর্ণনীয় কষ্ট হইত, টিকা উঠিলে, সে-তুলনায় 
যে কষ্ট পাইতে হয়, তাহা অতি তুচ্ছ। জনসাধারণ, যদি 









ব্যাপকভাবে টিকা লন তাহা হইলে বসম্তরোগ Misia _ 


দূর হইবে। 
রোগীর পৃথক ব্যস্ত 

-_ বস্তরোগীকে, বা যাহার বসস্ত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ . 
হয় তাহাকে, পৃথকভাবে রাখিতে হুইবে। শু্রাধাকারী ভিন্ন 
অন্য কেহই নিকটে যাইবে না। যাহাদের একবার বসন্ত 
হইয়াছে বা যে-ব্যক্তির টিকা সফল হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তিরই 
উচিত রোগীর eam করা। রোগীকে সত্বর হাসপাতালে 

ইতে হইবে কিংবা বাড়ির কোন এক পৃথক ঘরে রাখিতে 
রঃ ১০৩ 









সর্বদা os ভিতর রাখা কতব্য।, অতি সত্তর স্বাস্থ্- রি 
কর্মচারীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করা একান্ত কতব্য। | 


"মীর যর 


Ca damian পূর্বে সেই ঘর on 
ee অনাবশ্যক দ্রব্যাদি সরাইয়া, লওয়া দরকার; তাহা না হইলে 
এসকল জিনিসপত্রে tate লাগিতে পারে। কিন্তু, ইতিমধ্যে 
কোন দ্রব্যে ছৌয়াচ লাগিলে তাহা বীজাণুশূন্ত না করিয়া বাহির : 

ea উচিত নহে। 





দেহনির্গত পদাখ 
রোগীর মল, মূত্র, ুথু প্রভৃতি শতকরা ১০ ভাগ ফর্মালিন- | 
মিশ্রিত জলের পাত্রে ফেলা উচিত ; যেখানে সেখানে ফেল! 


_ অত্যন্ত অন্যায় । মাটির মধ্যে fem ফেলা যায়, তবে 


: কলিকাতার ora বিরাট শহরে পায়খানায় ( ওয়াটার ক্লোসেট ) 
watt ভাল। রোগীর দুষিত বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলা বা 


__ পুতিয়া ফেলা দরকার। তাহা করা সম্ভব না হইলে 
কমু নলিন-জলের পাত্রে অস্তত এক ঘণ্টা রাখিয়া বীজাণুশুন্য করিয়া 


men উচিত। বীজাণুনাশক ওঁষ্ধ না পাইলে বস্ত্াদি_ 
পনেরো মিনিট কাল জলে সিদ্ধ. করিয়া লইলেও চলিবে? 
| রোগীর গায়ের মরামাস প্ৰভৃতি পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে 1 


১০৪ 





সংখ্যা, ate 2 








__ বসন্তরোগ সারিয়া গেলেও, রোগীর গায়ের গুটির শুকনা 
₹ ছাল, মামড়ি ইত্যাদি যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরপে খসিয়া না পড়ে a 
₹ এবং ঘা, বিশেষত নাসিকার, সারিয়া না যায় ততদিন বাহির. 
a হওয়া কিংবা অপর ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করা চলিবে না। . 
বসস্তরোগে রোগীর যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে মৃতদেহ : 
ঠকরা ৪০ ভাগ ফর্মালিন-মিশ্রিত জলের দ্বারা ভিজানো 












zg od মৃতদেহ দাহ করাই ভাল। কবর দিলে, অন্তত ছয় 
ফুট মাটির নিচে সমাহিত করা দরকার। a 
সব শেষ শোধন 

রোগীকে পৃথকভাবে রাখার পর, বা রোগ-নিরাময় হওয়ার পর, eo 
অথবা রোগীর মৃত্যু হইলে, দুষিত গৃহ ও সমস্ত দ্রব্যাদি শতকরা 
১০ ভাগ ফর্মালিন-মিশ্রিত জলে, স্বাস্থ্যকর্মচারীর তত্বাবধানে ্ 
mer ধুইয়া ফেলা কতব্য। 











বসন্ত বাঘের কামড়, টিকা -পিপডড়ের কাষড়। 
পিপড়ের কামড় নিয়ে বাঘের কামড় afe 
এড়ানো যায়, সেটাই করা উচিত নয় কি? 









eae সমাজের সম্পদের পরিবতে” বোঝাতে পরিণত হয় । 





N কোন কোন শিশুপাঠ্য ere দেখা যায়_“লেখাপড়া 
করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।” অর্থাৎ, লেখাপড়াটাই এ 


শিশুর প্রধান বা একমাত্র করণীয় কাজ; শিশুর আর. 
অন্যান্য কাজ-_যথা খাওয়া, স্নান করা, মুখ-ধোয়া, খেলাধুলা, 


শয়ন, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে যে কিছু করণীয় থাকিতে পারে, 


আমাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকগণের অনেকেই তাহা . 


যেন উপলব্ধি করেন নাই। এখনও বহু শিক্ষক এবং 


ae অভিভাবক এবিষয়ে সচেতন ALBA] ছেলেমেয়ে লেখা” 


পড়ায় ভাল ফল করিতে পারিলেই তাহার! ভাল ছেলে ও ভাল 
মেয়ে এবং তাহাদের সন্বন্ধে অন্য কিছু ভাবিবার বা দেখিবার 


__ নাই, অনেকের এইরূপ ধাঁরণা। ফলে বহু মেধাবী ছাত্র 
পরিণত বয়সে STAT, মন্দন্যভাব ইত্যাদি হইয়া পরিবারের 


শিক্ষা’ বিষয়টি কি? প্রধানত - ইহা-অনের সম্যক 







- al ও প্রসারণ। মন বলিয়া শরীরের মধ্যে বাস্তব কিছু 
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নাই । ভাবের সমাবেশ ৰ লইয়া মন [গঠিত এবং এই সমাবেশের 
স্থান মস্তিকের ভিতর শিশু ও বালকের মস্তি ক্রমবিকাশের 
₹ সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন মুদ্রাঞ্কণ অথবা ছবির মত মস্তিষ্কের 











স্থানে স্থানে ও স্তরে স্তরে দৈনন্দিন অন্ুভূতিগুলি একে একে | 
সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাদের" বিশ্লেষণ হওয়ার পর কোন 


নর ref গুলি অজ্ঞানতায় মিলাইয়া যায়। দৈনন্দিন পাঠের 
অনুশীলন এই প্রকারে শিশুর স্মৃতিপটে সঞ্চিত হয়; একা পরে : 
আৰৃত্তি, লিখন, অঙ্কন বা অন্যান্তদৈহিক কার্ষ-আকারে বিকাশ 
পায়। = অনুভূতি ও বিকাশের মধ্য দিয়া মন পিন 
₹ মস্তিষ্কের আকার, গুণ এবং জটিলতা বৃদ্ধি পায়। 
: এইরূপে, সম্যকভাবে গঠিত মস্ভিক্ষের অধিকারী ite! 

আমরা শিক্ষিত বা জ্ঞানী বলিয়া থাকি। 


শিক্ষাদান বিষয়টি, বিশেষত ছোট ছোট ছেলের 
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সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান না থাকিলে তাহাদের সম্যকরূপে শিক্ষা 
ওয়া যায় না. অনেক শিক্ষাবিদের মতে প্রাথমিক ছাত্র- 





: অপেক্ষা বনুতর শিক্ষিত এবং জ্ঞানী হওয়া প্রয়োজন | শিক্ষা- 
“দানের প্রকৃত সময় এবং মাত্রা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে 






১০৭ 


শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী প্রবেশিকাশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষযিত্রী 


শিক্ষা দোষে অনেক ভাল ছেলেমেয়ে অজ্ঞ বা অপশিক্ষিত 





ee thon oe অঙ্-প্রত্য বাদ দিয়া ent a 
পরিপুষ্টি হয় নাঃ যেমন ভাল খাইয়া, সেই খাদ্য মস্তিষ্কের 
কাজে লাগাইতে হইলে, ভাল পাকস্থলী চাই, ভাল অন্তর চাই 
_ এবং ভাল রক্তচলাচল ইত্যাদি চাই৷ কাহারও শরীরের সমস্ত 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এইরূপ সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিলে 
আমরা তাহাকে স্বাস্থ্যবান বলি। শিশুর এইরূপ স্বাস্থ্য 
থাকিলে তাহার জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এবং পরে সে সুবিদ্বান দীর্ঘজীবী 
ও চরিত্রবান হইয়া সমাজের সমুদ্ধিসাধন করে। স্থতরাং 
শিশু ও বালকের শিক্ষাদান বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে কহিলে 


_. চলিবে না। 


পূর্বে যেমন বলিলাম যে, প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্ৰী 
 সম্যকরূপে বিদ্বান্‌ এবং বিদুষী হওয়া দরকার, সেইরূপ বালক- 


বালিকাদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের নিমিত্ত 


অভিভাবকদের আস্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক । সচরাচর দেখা 
যায়, অভিভাবকের! ছাত্রের 'প্রগ্রেন-রিপোর্ দেখিয়াই নিশ্চিন্ত 
হন, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য-সন্বন্ধে কোন খোঁজ রাখেন না; 
অনেক সময় নজর রাখিতেও পারেন না, কারণ সাধারণ চোখে 
অনেক গুপ্তব্যাধি ধরা পড়ে না। বাহিরে যদিও মনে হয়, 
ছেলেটির arg ভাল, কিন্তু তাহাকে বৈজ্ঞানিক মতে পরীক্ষা _ 
করিলে তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি, অস্ুখ--যথা দৃষ্টি- 
শক্তির অল্পতা, শ্রবণশক্তির অল্পতা, দাতের অনুখ+ গলার অসুখ, 


১০৮ 


te ঙ্য় ন সংখ্যা ১৩৫৮-৫৯ ) 


রোগ ও গুপ্ত an ক্ষয়রোগ প্রভৃতি--ধরা পড়িতে পারে 
লি সাধারণ অভিভাবকদের চোখে ধরা পড়ে না এবং তাহার 
ন ভবিষ্যতে সেইসমস্ত ব্যাধি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের 
রিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের হানি করে। কাজেই বুঝা যাই- 
তেছে যে, বালক-বাঁপিকাদের বতান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের 
জন্যই তাহাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা অত্যাবশ্বক। এই কারণেই 
প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য একজন সুবিজ্ঞ স্বাস্থ্যপরিদর্শক চিকিৎসক 
আবশ্যক । তাহার কতব্য হইবে--( >) প্রত্যহ অথবা নিদিষ্ট 


















দিনে স্কুলে গিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততপক্ষে তাহার ছাত্র 
তিনবার পুষ্থানুপুষ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার স্বাস্থ্যের 





. বিশেষতঃ স্বাস্থ্যের দোষগুলির প্রতি ত ভিতাৰিক ও শিক্ষকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা, (৩) বিদ্ালয়-সংশ্লিষ্ট একটি সাধারণ .. 
চিকিৎসালয় বা ‘ক্লিনিক: রাখা ও সেখানে সাধারণ ব্যাবিগুলির 
চিকিৎসা করা, (৪) শক্ত ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে 
আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীকে বিশেষজ্ঞদের নিকট অথবা হাসপাতালে 
প্রেরণের ব্যবস্থা করা, (৫) সংক্রামক-রোগাক্রাস্ত ছাত্র- 
ছাত্রীকে স্কুল হইতে নির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা এবং আরোগ্যের পর পুনরায় পরীক্ষা করা, 
€৬) সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা বা ইন্জেকৃশন এ 
দেওয়া, (৭) প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং 

বিষয়ে শিক্ষকদ্দিগের সহায়তা করা, (৮) বিগ্তালয়ের বরবাি a 
জানালা দরজা পানীয়-জলাধার, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, উপযুক্ত | 
_বেঞ্চ-ডেস্ক, প্রভৃতি বিষয়ে বিগ্ভালয়-কতৃ পক্ষকে পরামর্শ দেওয়া, 
এবং এইসমুদয়ের উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীগণকে 







উপদেশ দেওয়া, (৯) শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সম্মেলনে 
ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং মাধ্যাহ্চিক 


জলযোগের উপকারিতা সম্বন্ধে তাহাদের দৃষ্টি-আকর্মণ করা, 
( ০) খেলাধুলা-পরিদর্শন এবং তাহাতে উৎ 
+ উল্লিখিত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, বিদ্ভালয়ে 
্বাস্থ্য-পরিদর্শকের নিয়োগ ছাত্রছাত্রীদের সম/ক্রূপে বিগ্ালাতু- 
ভৰ শরীর-মনের গঠনব্যাপারে একটি অত্যাবশ্তীক fear 
যাহাতে চিকিৎসকের উপদেশ যথাযথ পালন করা হয় 
evs : 
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: সেই উদ্দেশ্যে a বিশেষ করিয়া অভিভাবিকার সবদা 
. সহযোগিতার জন্য এবং স্বাস্থ্যবিষয়ে অজ্ঞ জননীগণকে 


হিলার প্রয়োজন | পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ মহিলার নিয়োগের 
উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন আমাদের 
দেশে এইরূপ মহিলার কাজ প্রবর্তিত হওয়া আরও বিশেষরূপে 
আবশ্যক । ও-দেশে ই'হাকে 'স্কুল-নাস* বলা হয়। ব্যাধিগ্রস্থ 
ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকদের, বিশেষ করিয়া যেসকল 
অভিভাবক সন্তানের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে উদাসীন তাহাদের, সহিত 
স্কুল-নাস” তাহাদের গৃহে সাক্ষাৎ করেন এবং জনকজননীদিগকে 
দর সন্তানের ব্যাধি ও তাহার ate চিকিৎসার ব্যবস্থা 
ত উপদেশ দেন। ইহা ছাড়া, প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, 
ATS বাসভবন, স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য প্রভৃতি বিষয়েও তিনি 
জননীদিগকে শিক্ষা দেন । বলা বাহুল্য; প্কুল-নাস? একজন 
ঠ আদর্শে অনুপ্রাণিতা সমাজসেবিকা হওয়া আবশ্যক ৷ 
১১১ 























hae nee বিষয়টি নাদের এ দেশে এখনও 
প্রচারলাভ করে নাই। জনম্বাস্থযবিভাগের প্রচার সত্বেও 
্ুল-কর্তৃপক্ষেরা ইহার উপকারিতা এতাবং উপলব্ধি করেন নাই ' 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইহা বন্ছদিন হইতে প্রচলিত আছে এবং 
অনেক শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হইয়াছে। বড়ই আনন্দের 
বিষয়, আমাদের জাতীয় সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্থ্যোন্নতির 
_ ব্যাপারটির দিকে বিশেষরূপে মনোযোগ দিয়াছেন এবং 
নূতন স্থাস্থাপরিকল্পনাসমূহের ভিতর ছাত্রদের স্বাস্থ্পরীক্ষা 
এবং  ব্যাধি-প্রতিকারের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন । এ 
_ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামরিক শিক্ষার প্রবতনও হইসে 
্বাস্থাপরিদর্শন, স্বাস্থানীতির শিক্ষা ও অভ্যাস, Bag 
খাদ্য ও ব্যায়ামচর্চার ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রচলিত রি, 
হুইলে সামরিক শিক্ষার উপযোগী বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী 
পাওয়া যাইবে না। এবিষয়ে সরকার, শিক্ষকমণ্ডলী, 
অভিভাবকবুন্দ ও জনসাধারণ সকলেরই সজাগ ও স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হওয়া প্রয়োজন | 

প্রত্যেক শিশু ও বালক-বালিকা আমাদের এক-একটি 
সম্পদবিশেষ। তাহাদের সমষ্টিগত মঙ্গলেই সমাজের তথা 
দেশের মঙ্গল ও উন্নতি সাধিত হয়। মনে রাখিতে হইবে, আমরা 
স্বাধীনতা, অর্জন করিলেও স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীন, 
সভ্য দেশসমূহের অনেক পশ্চাতে রহিয়াছি। তাহাদের সমকক্ষ 
হইতে হইলে আমাদের গতি বধিত-বেগে চালাইতে হইবে । 
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erate সারা পীত ane ge ans ৫০ লক্ষ লোক 
rd Sir থাকে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই সংখ্যার মধ্যে আবার একমাত্র ভারতবর্ষেই ১০ লক্ষ লোক 
Se! যদিও সমগ্র ভারতবর্ষেই এই রোগের প্রকোপ লক্ষ্য 
করা যায়, তবুও তাহা সকল রাজ্যে সমান নহে। যেসকল 
রাজ্যে এই রোগের প্রাবল্য দেখা যায়, তাহা ভারতবর্ষের 
পূৰ্ব উপকূল ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে কোচিন পর্যন্ত বিস্তৃত। 
, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্তা, মাদ্রাজ, fata ও 
“এই রোগ বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। 
পশ্চিমে বিজ্ঞার-লিবারদের cost : 
পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলায় এই রোগ সমানভাবে পরিব্যাপ্ত 

হয় নাই। এ-রাজ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি, তাহার মধ্যে 
বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। সেইজন্য 
পশ্চিমবঙ্গের প্রচেষ্টায় এ জেলার গৌরীপুর গ্রামে, বাকুড়া জেলা- 
শহরের ছয় মাইল দূরে এবং বি এন রেলপথের ছাতনা ষ্টেশনের 
সন্নিকটে কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি চিকিৎসালয় ও বসতি নির্মাণ 
করা হইতেছে । এই উপলক্ষে ৩০০ একর জমি দখল করার 
ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং ৪২ একর জমিতে কার্ধ-আরম্ত হইয়াছে | 
এই স্থানে ৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হইয়াছে। 
১১৩ 





























আনে মাত সংক্রামক apres স্থান দেওয়া হইবে । .. 
আবার যেসকল কুষ্ঠরোগী বিকলাঙ্গ হয় নাই এবং কর্মক্ষম, 
তাহাদের দ্বারা কাজ করাইবার সুব্যবস্থাও করা হইবে। 
LUA প্রায় ১০০ রোগীকে তথায় স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং 
শীপ্রই আর ১০০ রোগীকে তথায় পাঠানো হইবে । - 
বারোটি কুষ্টগ্রস্ত পরিবারকে ‘কটেজে’ স্থান দিবার ব্যবস্থাও 
করা হইয়াছে । কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে যদি কলেরা বা বসম্তরোগ হয়, 
সেজন্য পৃথকভাবে ২৪টি শয্যা রাখার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে । | 
| এইসমুদয়ের জন্য ১৪ লক্ষ টাকা খরচ করার. ব্যবস্থা 
হইয়াছে । আবার প্রত্যেক শয্যার জন্য বাৎসরিক ১,০০০) 
টাকা খরচ পড়িবে অনুমান করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থামত : 
কার্য চলিলে গোবরায় অবস্থিত হাসপাতালটি উঠিয়া যাইবে; 
কারণ, বিশেবজ্ঞেরা এ স্থানটি অন্ধুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। 
তবে এ স্থানে একটি পর্যবেক্ষণমূলক com থাকিবে মাত্র । এই 
হাসপাতালটি একটি ট্রাষ্ট-ফণ্ডের’ দ্বারা পরিচালিত এবং এখানে 
যথেষ্ট সরকারী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। এই স্থানে 
১৯৯টি শয্যার ব্যবস্থা আছে। সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী 
বীকুড়া জেলার বহু গ্রামে ১০,০০০ লোককে পরীক্ষা করিয়া 


এ রোগের প্রভাবের হার নিধারণের ব্যবস্থা হইয়াছে | উহাদের... 


মধ্যে কতজন সংক্রামক-কুষ্ঠরোগী, তাহাও নিধাঁরণ করা হইবে । 
এই কার্য যত AVA সম্ভব করা কর্তব্য এবং সংক্রামক-রোগীদের 
১১৪ ; 









অয় ৩য় সংখ্যা ১৩৫৮-৫৯ : 





_ অবলম্বিত হইলে বাকুড়াবাসীদের বিশেষ কল্যাণ হইবে। 
__ পশ্চিমবঙ্গে এ-যাবৎ কুষ্ঠ-চিকিৎসার যতগুলি প্রতিষ্ঠান 
 এবসরকারীভাবে চলিতেছে, তাহা সরকারী পরিচালনার অধীনে 





_ পৃথকভাবে রাখার ব্যরস্থা করাও একান্ত কতব্য। এই ব্যবস্থা 


| আনার ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশবাসীর পক্ষে এই ব্যবস্থা মঙ্গল- | 
SAF | প্রত্যেক স্থানেই যাহাতে রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসাকরার 
সথবযবসথা হয় তৎপ্রতি স্থানীয় কতৃপক্ষ একটু দৃষ্টি রাখিলেই 








বৃক্ষের তলায় একটি কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসার কেন্দ্র স্থাপন 

রিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয়, এ স্থান দিয়াই সকল প্রকার 
গীকে হাসপাতালে যাইতে হয়, তাহাতে উহাদের মধ্যে যে এ 
টি সংক্রমণ ঘটিতে পারে-এ-্ধারণা কাহারও ছিল 
| আবার তথায় কোন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক নিযুক্ত না করিয়া, 


সুষ্ঠুভাবে কার্য চলিতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, 
mada পৌরসভা তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের 





বাপি স্তানিটারী ইন্‌স্পেক্টরের দ্বারা রোগীদের 8 


_ইন্জেকৃণন দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সম্ভবত এরূপ অন্তত্রও 
ব্যবস্থা করা হইয়া থাকিবে। এরূপ ব্যবস্থা যাহাতে না 
_ হয় সেদিকে প্রত্যেক স্থানীয় কতৃপক্ষ যেন একটু দৃষ্টি রাখেন 
এবং স্বাস্থাবিভাগের কমিগণও যেন প্রত্যেক বিষয় SER 
ale এই প্রকার চেষ্টা নিবারিত করেন। 
[আগামী সংখ্যায় ৮ 
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শিক্ষক হীদের * প্রতি 


| a বাসগৃহকে পরিফারি-পরিচ্ছয রাখার ভার বাবা, 
Ua) আর গুরুজনেরা লইলেই চলিবে না, এ-কাজে বালক- 
 বালিকাদেরও সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে, এবং ক্রমে 

তাহারা যাহাতে নিজেদের; সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন থাকার ভার 
নিজেরাই লইতে পারে, সেইরূপ করিয়া তাহাদের গড়িয়া 


তুলিতে হইবে । 
বিদ্যালয়গুহ 
_ বিদ্ভালয়গৃহকে. স্বাস্থ্যকর করিবার নিমিত্ত এবং ছাত্র, 
a সকলেই যাহাতে সুস্থ ও আনন্দোৎফুল্প থাকে সেজন্য . 
যাহা যাহা করা প্রয়োজন, তাহাতে জনসাধারণের প্রত্যেকেরই 
. কিছু-না-কিছু সাহায্য করা উচিত। বালক-বালিকারা প্রত্যেকে 
নিজ নিজ বিদ্ধালয়ের গৃহ, প্রাঙ্গণ ও সরঞ্জামসমূহ পরিষ্কার 
₹ পরিচ্ছন্ন ও মনোহর রাখিবার শিক্ষা যাহাতে লাভ করিতে 
পারে তজ্জন্য শিক্ষক- শিকষয়িত্রীরা চেষ্টা করিবেন। 
_ বিগ্ঠালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার থাকা উচিত । শৌচকমে? 
পর: Haas কারী কচুর NSE জল ও সাবানের বাবস্থা 





a. — বালক- বালিরাদের আরা সংক্রামক রোগ ্ 
টি হইতে রক্ষা করা উচিত, নতুবা! সর্দি, চুলকনা, উকুন, Pe a 
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ওয় ওয় সংখ্য, ১৩৪ : 


ক্রামিত হইতে পারে। afi একটি শিশুর চুলকনা, 
অথবা দাদ প্রভৃতি চম রোগ হইয়া থাকে, কিংবা চক্ষুপ্রদাহ হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে তাহার দেহ হইতে সহপাঠীদের দেহে যাহাতে 
জী সাবিত না হর সে-বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। 


প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর ছাত্রজীবনে অন্তত তিনবার ্বাস্থা- রি 
পরীক্ষা করানো উচিত। ইহার দ্বারা দেহের রোগ উপযুক্ত সময়ে 
ধরা পড়ে এবং সময়ে উহার প্রতিবিধান করা যায়। সম্ভব হইলে 
ক Rare স্বাস্থাপরাক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | 














| ৃ মাধ্যাহিতক জলঢষাগ | 
ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে প্রত্যহ মধ্যান্ে 
জলযোগের ছুটির সময় তাহাদের খাওয়ার ay অভিভাবকদের 
কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা উচিত । নিন্নলিখিত-মত সামান্য কিছু 
খাইয়া এক গ্লাস জল খাইলেই অনেক উপকার পাওয়া যায় : 
অন্তর হইলে এক গেলাস দুধ। রী 

কিছু fen ছোলা বা মুগের সহিত টি লবণ ও গুড় 
চিড়া এবং একটি কলা । . j 
.. সুড়ি, নারিকেল বা গুড়। ক 

_ স্থানভেদে ও সময়ভেদে ফলমূল-_যথা, শশাকআলু, কমলা: 
cag, নারিকেল, আখ, আম, পেয়ারা প্রভৃতি। . ; 
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ছেলেমেয়েরা বিষণ, কাজেই সাধ ত তাহাদের দুধ, ডিন, 
কস @, ফলমূল প্রভৃতি খাইতে দেওয়া 1 প্রয়োজন । 
ইহাতে মস্তিষ্কের কাধশক্তি, বধিত হয় এবং ye ৰ পেশী : 








: ছেলেমেয়েদের র উপযোগী টি ও কৌন নি বা 
অভিনয়ই কেবলমাত্র তাহাদের দেখিতে দেওয়া উচিত। ছেলে- 
মেয়েদের সঙ্গে করিয়া বড়দের উপযোগী অথবা বাজে ছবি | 
দেখিতে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। ইহাতে শিশু ও 
০ (কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও চরিত্রের গঠনে ব্যাঘাত হয়। 
i রে মাতার এবি বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিত i 














| খা intiateoion পক্ষে creo a কাশিত ত a 
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কিন্তু এ-কথা যারা বলেন, তারা কি জানেন নাযে, পুরানো 

কাপড়জামা ব'লে আজ আর জনসাধারণের অব্যবহার্য কিছু নেই | 1. 

জামা-কাপড় একেবারেই পুরানো হয়ে গেলে, তা ছিড়ে ন্যাকড়া না 
কারে, আগেকার দিনে অনেকেই পরিপাটি ক'রে কেচে বা কাচিয়ে তুলে 

₹ রাখতেন হোলির দিনে পরবার জন্য। কিন্ত সে-সুখের দিন আর নেই, 
এখন ছেঁড়া জামাকাপড়েই তালি দিয়ে বা রিপু ক’রে অনেক লোককেই 

- পরতে হয়। যে-ভাগ্যবানদের তা পরতে হয় না, তারাও পথে-ঘাটে 











₹ এমন বহ লোককেই প্রতিদিনই দেখতে পান। WORT সব লোককেই 
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_ কিছ সাধারণত দেখা যায়, ছেঁড়া কাপড় বাঁদের পরতে হয় তাদের | 
oo অবস্থায় লোকেরাই এ-দ্িন সমশ্রেণীর লোকেদের ছেঁড়া কাপড় প'রে 
maa রাখবার উপায়টুকুও ঘুচিয়ে দেবার জন্য তাণ্ডব উল্লাসে 
.. মেতে ওঠেন। যে-পথচারীর sean বিচিতরবর্ণে রজিত ক'রে 
্‌ উল্লসিত হওয়া গেল, ওটাই যে সে-বেচারির একমাত্র পোশাক হতে 
পারে, এ-কথা ভেবে দেখবারও কি প্রয়োজন নেই? 
: তারপর রঙের কথা। শোনা যায়, লাল, রঙের আবির আর সেই 
ae আবির-গোলা জলই হোলি-উৎসবের বর্ণমন্ততার উপাদান। কিন্তু 
আগেকার দিনের শোনা-জানা আজ যেন সেকেলে হয়ে গেছে! এখন 
দেখা যায়, লাল, কালো, নীল, সবুজ, বেগনী--সব রকমের রঙই - 
হোলির রঙ। “ager ae’ নামে একটা কদর্য aes আজকাল হোলি-. 











রও প্রচলন হয়েছে। অআযালুমিনাম-পাউডারও তেলে গুলে ব্যবহার 
করা হচ্ছে। মান্থষের গায়ের চামড়ার পক্ষে এসব জিনিস কতখানি 
.. ক্ষতিকর, তা কি ভেবে দেখবার দরকার নেই? | 

কেরোসিন তেলে আলকাতরা গুলে লোকের গায়ে ছুঁড়ে মারাও 
এখন : ছোলির আনন্দের অস্তভুক্ত। আলকাতরা আর কেরোসিন 
_ তেল-_ছুটো জিনিসই চামড়ার স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হানিকারক। বস্তুটি 
Ata নিক্ষেপ করলেন, অপরকে বিপন্ন করার জঘন্য আনন্দে তার! 
_ একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে, তার ওপরও উঠলেন উচ্ছৃসিত হয়ে, কিন্ত 
হার গায়ে সেটা পড়ল, ভার অবস্থাটা কী হ'ল তখন? প্রথমেই: 
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| প্রসিদ্ধিলাভ. করেছে। শুধু জলরঙেও চলে নাঁ এখন, তেল" 








re গায়ের চামড়ায় ধরল অনুনি, তারপর বাড়ি নিয়ে তিনি যখন: 
কাণ্ড ক'রে সেই প্রলেপ তুলে ফেলতে পারলেন, তখন দেখা 
গেল, তার গায়ে খুব ছোট ছোট চুলকনার মত চর্মরোগ চাপ 
বেধে বেধে রয়েছে ! ওঁষধ-প্রয়োগে হয়তো সেটা সেরে গেল, কিন্ত রঃ 
তার হুর্ভোগান্তিটা নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক নয়। আর সেরে যদি না 
গেল, তবে তো কথাই নেই । এই কদর্য জিনিসটা লোকের গায়ে : 
দিয়ে যারা আনন্দ পান, Stal নিশ্চয়ই জানেন না যে, এর থেকে 
কোন কোন লোককে দীর্ঘস্থারী দুরারোগ্য এক্‌জিমা রোগে আক্রান্ত 
হতেও দেখা গেছে! টা 






















নর্দমার পচা কানা মানুষের গায়ে দেবার রেওয়াজও ae 
SNA! ব্যাপারটা ভাবতেও স্বণায় মন সংকুচিত হন্ত না কি 
শুধু কাদামাটি লাগলেই সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলা হয় 
চতও তাই। আর নদমার কাদায় পচা বিষ্ঠা-যূত্র থেকে গুরু 
ক'রে কত-কীই তো রয়েছে! সে-জিনিস গায়ে লাগলে, 
অবস্থাটা কী দাড়াতে পারে? কারও গায়ের চামড়ায় হয়তো 
একট! কাটা-ঘা রয়েছে, সেই ঘাএর ওপর যদি ওই পচা কাদা পড়ে, 
তবে সেই তুচ্ছ ঘা বিষাক্ত হয়ে লোকটির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। 
যারা ওই পচা কাদা ছোড়েন, ঘটনাটা তাদের কি খুবই আনন্দ oS 
দবে? আমাদের দেশে মাল্রযের গায়ে মান্ুধে নদগ্মার পচা কাদা 
ছোড়ে, কেরোসিন-আলকাতরা ছোড়ে, তেলরঙ মাখিয়ে দেয়, জলে 
গোলা অস্বাস্থ্যকর. রঙ ছোড়ে-এসব কথা জানলে অঙ্তান্ত সভ্যদেশের 
লোক কি আমাদের সভ্য বগলে আখ্যা দেবেন ? এসব জঘন্য কাণ্ড. রে 
সব ক্ষেত্ৰে যে অশিক্ষিত লোকেরাই i 
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sta arta, বিভিন্ন দলে বেরিয়ে পড়েন বছ রকমের তেলরঙ, জলরঙ 
: গড়োরউ নিয়ে তাগুব চলে দুপুর অবধি। এর মধ্যে এক-এক 
AC আক্রমণে এক-এক দল বার বার অভিসিঞ্চিতি আর পরিলিপ্ত 
ৃ RES সেজে উঠছেন। গায়ের জামা-কাপড় একবার ভিজে গায়ের 


সঙ্গে নেপটে যাচ্ছে, তারপর সেই জামা-কাপড় আবার গায়েই 


erates | তারপর আবার ভিজছে এবং আবার শুকোচ্ছে। এ 
অবস্থায়ই সকালের সিদ্ধ রৌদ্র থেকে দুপুরের কাটফাটা রৌজে সবার 
 পঙ্লী-পরিক্রমা চলছে। এই ঠাণ্া-গরমি লাগার ফলে সর্দিতে আক্রান্ত 
₹ হবার সভাবনাটা প্রবল। তারপর ঠাঠা দুপুরে জলে নেমে বা প্রচুর 

জল-ঢালাঢালিতে চলল গায়ের আর চুলের রঙ ওঠানোর পাল1। 


ae বার, তিনবার, চারবার ক'রে সাবান-ঘষা চলল এক-একজনের 
গায়ে, তার ওপর চলল জলতাগুব। শরীরের ওপর এই ভয়াবহ 


₹ অত্যাচারের ফলও অনেকেই অবিলঘেই পেয়ে যান। সর্দিকাশি 
: ছাড়া ইন্ফুলুএন্জাতেও আক্রান্ত হয়ে পড়েন অনেকেই। be 
Berg যদি রোগের নিদান হয়, একের আনন্দ যদি অপরের মর্যাস্তিক 
নিরানন্দের কারণ হয়ে দীড়ায়, সে-আনন্দ সে-উৎসব বৰ্জ্জন করাই 
Bw অথবা, সে-উৎসব যথাযথরূপে পালিত হোক, তার আনন্দ 
যেন সর্বজনীন হতে পারে। আমরা সত্য-__এ-পরিচয় পরকে দেওয়া 
তো প্রয়োজনই, কিন্তু তারও আগে প্রয়োজন নিজের কাছেই নিজের 


ue ae গর দেওয়া। 





১২২ 



















'মাদের বেশির ভাগ গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেখানকার 
বেশির ভাগ লোকই আনন্দহীন, রোগক্রিষট, দরিদ্র, পুষ্টিহীন এবং 
হারা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। তাহাদের রোগের দরুন, 
নর দুর্বল শরীরের দরুন এবং তাহাদের অজ্ঞতার দরুন তাহারা 
পরিমাণে সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এইসমস্ত দুরবস্থা দুর 
একজনের বা কয়েকজনের সামর্থ্যে সম্ভবপর নহে; সকলে 
কাগ্রচিত্ে ও কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে সম্ভবপর হইতে পারে। 
র প্রত্যেক মান্থবেরই কর্তব্য--সে শুধু নিজেরই অবস্থার উন্নতি 
বে না, বরং যাহাতে সমগ্র জাতিরই মঙ্গল হয় সেইরূপ উন্নতির 
we চেষ্টা করিবে। ইহা করিতে গেলে-_ 
প্রথমে, যাহারা জানে না কী করিয়া নিজেদের যঙ্গলসাধন হইতে : 
পারে, তাহাদের সেই জ্ঞান দিতে হইবে। wae 
যাহারা এই জ্ঞান অন্তকে দান করিবেন তাহারা নিজ জীবনে সেই 
__ জ্ঞানকে যতদুর সম্ভব কার্যে পরিণত করিয়া তাহা জনসাধারণকে 
দেখাইবেন। এ আদর্শ যদি তাহারা নিজেরা স্থাপন না করেন তাহা 
_ হইলে এ-বিষয়ে অন্ঠের বিশ্বাসভাজন হওয়া তীহাদের পক্ষে অতি 
কঠিন। o 
বুঝিতে হইবে যে, প্রথমেই নিজেদের চরিত্রগঠনের একাস্ত 
 আবশ্তক। এ অন্তরশক্তির উৎকর্ষসাধন না করিলে জীবনের কোন 


pee 



































| fe, তাহাদিগকে আমাদের কায় 
মনোবাক্যে সাহায্য করিতে হইবে 
অর্থাৎ. প্রত্যেক মানুষকে জাতির 
সংগঠনের জন্ত পরস্পরের সাহায্য ও 
a সেৰা করিতে হইবে। এ লক্ষ্য কখনই 
_ হারানে! উচিত নহে। জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, 
আমরা যেভাবে জীবনযাপন করি এইটাই আমাদের পক্ষে চরম 
আদর্শ নহে, রোগ বা মৃত্যু অবহেলার জিনিস নহে, আমর' 
_. বশীচিতে চাহি এবং ভালভাবে বাচিতে চাহি। 
জাতির উন্নতির জন্য যেসকল জ্ঞানের আবশ্যক তাহা প্রধানত 
= জাবি ন্ান্-স্বীর। এমন কি, আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে গেলেও 
.. প্রথমেই নিজের শরীরের সুস্থতা আবশ্যক । শরীর রুগ হইয়া পড়িলে 
সকল উন্নতির পথেই বাধা পড়ে। এই দুইটি বিষয়__অর্থ ও স্বাস্থ্য 
_ পরম্পরের সহিত শুধুই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নহে, পরস্ত একটি আর 
একটির উপর নির্ভর করে। একটিকে স্থায়িভাবে পাইতে গেলে 
দ্বিতীয়টির সাহায্য প্রয়োজন | - 
তাহা হইলেও, জাতিকে গড়া তুলিতে গেলে কার্ষে আমিন 
হুইবে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, সাধারণত একটি গলি 
জাতি অপেক্ষা একটি সুস্থ ও বলবান্‌ জাতির পক্ষে আধিক উন্নতি করা: 
ঢের বেশি সহজসাধ্য । সেইজন্ত যাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, সবপ্রে 
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রে sink an at 5 এবং তাহার পরই যাহাতে সবতোভাবে : 
_ আধিক উন্নতি হয় তাহা করা কর্তব্য জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে 
গেলে, আমাদের জীবনের সমস্ত ব্যাপারে যাহাতে সঞ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য 
₹ করিতে পারি, সেই ভাবের সুচনা করা দরকার এবং সেইজন্য বদি আমরা 
. ভিন ভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছাসেবক-সমিতি স্থাপন করি--যাহার সভ্যরা জনগণকে 
_ জানদান করিবেন এবং সেই জ্ঞানকে নিজেদের জীবনে কার্যে পরিণত 
করিয়া আদর্শ-স্থাপন করিবেন-__তাহা হইলে খুব আশাপ্রদ ফল পাওয়া 
যাইতে পারে। এইসমত্ত সমিতির সভ্যগণ জনসাধারণকে বুঝ়াইবেন 
₹ যে, নিজের হাতে কাজ করিলে সম্মানের কোন হানি হয় না, এবং 
a নিজেরা কায়িক পরিশ্রম করিয়া জনসাধারণের সমক্ষে 
স্থাপন করিবেন। বড়ই আনন্দের কথা যে, আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গে এই আদর্শ কতক কতক কার্যে পরিণত হইয়াছে--যেমন 
ব্রতচারী-সংসদ, য্যালেরিয়া-নিবারধী সমবায় সমিতি, সরোজনলি। 
afore wage মহিলা-সমিতিগুলি এবং কয়েকটি জেলায় 
সমবায় স্বাস্থ্য-সমিতি। ইহারা সকলেই জাতির netic জন্য 
সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। ব্রতচারীরা এই কার্ধের জন্য বিশেষরপে 
_ উপযুক্ত, কেননা তাহারা জীবন যাহাতে আনন্দপূর্ণ হয় ও শরীরের 
...উৎ্ককর্ষসাধন হয় তাহার জন্য বিশেষভাবে পান যার 
হাসিমুখে কায়িক পরিশ্রম করেন। না 
এখন দেখা যাউক, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে a a 
 চকার্ধের আবশ্তক। গ্রামসমূহে agrees প্রধানত ছুই- শ্রেণীর | 
 কার্ষের আবগ্তক আছে_ প্রথম, রোগনিবারণ, দ্বিতীয়, ডি bert রে 
সাধন! 
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অনেক কারণে গ্রামে রোগ ও  * 
মৃত্যু হয় ; তবে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার 
ব্যাধির নিবারণের জন্ত চেষ্টা করিলে 
অনেক ফল পাওয়া যাইতে পারে :__ 


সযালোক্রিক়? 
ম্যালেরিয়া-নিবারপ করিতে হইলে 
ডি-ডি-টি, কেরোসিন প্রভৃতির দ্বারা 
মশক-বিনাশ করিতে হইবে এবং 
যাহাতে মশা না জন্মে তাহার চেষ্টা . 
করা আবশ্যক-- যথা, ডোবা বোজানো, * 
পুকুর পরিষ্কার করা ও জল হইতে 
আগাছা বাহির করিয়া দেওয়া, যে. 
জলের কোন কার্যে ব্যবহার হয় না 
তাহা নিকাশ করিয়া দেওয়া কিংবা 
তাহার কিনারায় কেরোসিন ছড়াইয়া 
দেওয়া, এবং যেসকল স্থানে জল- 
নিকাশের সুবিধা নাই তথাকার জলে 
মাছ ছাড়িয়া দেওয়া-বিশেষত যে 


মাছ মশার ছানা খায়, যেমন পুঁটি, ... 
তেচোখা, পীঁচচোখা, রুই, কাতলা a 


প্রভৃতি; কিন্তু চিতল বোয়াল, 
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টানা রাধা te দে কেনন! তাহারা উপরি- 

+ মাছ খাইয়া ফেলে। i 
গকিষ্ট লোকদের কুইনাইন দেওয়ার এবং যাহাতে frets 
তাহারা চিকিৎসকের সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা করা 


 খসম্ভতরোগ 


পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক বসন্তরোগে মারা যায় 

ইহা ছাড়া যেসকল অন্ধ লোক আছে তাহাদের মধ্যে বেশির ভা 
জন্য অন্ধ হইয়াছে। সেইজন্য জন-সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া 
ক (যে, শিশু জন্মিবার ছয় মাসের মধ্যে তাহার টিক! দেওয়া উচিত 


SOYA 


কলেরা-নিবারণের জন্য জানাইয়া দেওয়া দরকার যে, পানীয় জল 
কপ হইতে বা যেসমস্ত কূপ বা পুষ্করিণী জেলা-বোর্ড বা সরকার 


| যেখানে এসমস্ত ব্যবস্থা নাই সেখানে জল ফুটাইয়া ব্যবহার করা 


উচিত। i en জলে ময়লা কাপড় ধোঁয়া, বাদন মাজা প্রভৃতি উচিত, 
১২৭ 
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. নহে। যখন কোন রকমে রোগ ছড়াইয়া পড়ে তখন নিজেদের রম 
জন্য কলেরার টিকা বা ইন্ভেক্শন্‌ লওয়া উচিত। রোগ হুইলে রোগ 
তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠানো নতুবা বাড়ির এক স্থানে অন্তান্ত ৫ 
হইতে তফাতে রাখা উচিত। রোগ যাহাতে ছড়াইয়া না 
: সেইজন্ত রোগীর মলমৃত্র বমি প্রভৃতি কোনও বিশোধকে শোধিত করিয়া, 
মাটির নিচে পু'তিয়া ফেলা উচিত। রোগীর ময়লা: কাপড়চোপড় 
_ পোড়াইয়া ফেলা বা মূল্যবান কাপড় হইলে তাহা কোনও উপযুক্ত 
_বিশোধক-দবারা শোধন করিয়া লওয়া উচিত। 
[ আগামী সংখ্যার সমাপ্য ] 
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টি. বিধিপদ চট্টোপাধ্যায় | 
01ড়ার আখড়াটিতে রোজ সকালে ব্যায়াম করে যুবকেরা আর . 
LD কিশোরেরা _কিস্ত, পাড়ার সব যুবক নয়, সব কিশৌরও নয়। 
: গ্রামের বেশির ভাগ লোকই আখড়াটির প্রতি উদ্দাপীন। : কেউ 
কেউ সকাল-বিকেলে আখড়ার ধারে-কাছে আসে, দেখে, কিন্ত ব্যায়াম 
করে না। ব্যায়ামের উপকার সম্বন্ধে উপদেশ দিলে, তার! স্বীকার 
রে তার প্রয়োজন, কিন্তু ব্যায়াম করতে যদি ডাকা হয়, তাঁরা Hl বলে, 
ব্যায়াম করব কী খেয়ে?” eee, 
অনেকের মত বীরেশও মাঝে মাঝে আসে এখানে__আসে বেড়াতে 
বেড়াতে। “রোজ সকালে একটু মর্নিং ওআকৃ” না করলে : 
শরীরের ম্যাজবম্যাজানি কাটে না।”-_-বলে সে। 7 
হেসে ওঠে হীরালাল, “সকালেই “মর্নিং ওআকৃ' কর?” 
Se কি আর নিজের ইচ্ছেয় করে?” বলে ধনঞয়, “ওর ঠাকুর্দী 
rata রোজ ভোরে বেড়াতে, তিনি ঠেলে জাগিয়ে দেন, টেনে বের 
ক'রে নিয়ে আসেন রাস্তায় কিন্তু বেড়ানোর ব্যায়ামটা যে, ভাই, oe 
 ঠাকুরদাদের-_মানে বুদ্ধদেরই জন্যে 1৮ oe 
. ৰীরেশ বলে. “বেড়ানোটা ‘ইআংম্যান্‌'দের পক্ষে নিষিদ্ধ নাকি?” 
Sa, তা কেন?” ধনঞ্জয় বলে, “দুর্বল যুবকদের পক্ষে বেড়ানোটা ১ 
_ মন্দ নয় ; কিন্ত তুমি তার চেয়ে সবল যে 1” ২ 
| = হীরালাল বলে, “তোমার ঠাকুরদা তো এ-বেলা ছটাকখানিক 
চালের ভাত খান--তরকারির শুকৃতো আর আমরুল-শাকের অম্বল. 
oe ১২৯ 
















| ont al at 
করে বীরেশ। : 
Satara বলে, «পারেন না,_আমিও তো সেই an বলি। 
| ভার আর তোমার হজম করার শক্তির মধ্যে যেমন তারতম্য আছে, 
তেমনি আছে ব্যয়ামের মধ্যেও 1” 
রর বীরেশ বলে, “খেতে পাচ্ছি কোথায়? এমনি যা খেতে পাই, 
মে তো ভন্ম হয়ে যায় দেখতে-না-দেখতেই | কস্রতি বায়াম করলে ষে 
আরো খাবার চাই 1” 
“a খেতে পাও, wi তুমি হজম করতে পার?” প্রশ্ন করে 
রর হীরালাল। | 
- “আলবাত,1” বীরেশ বলে, “সে তে দেখতে-না-দেখতে হজম হয়ে 
‘ees যায়, তারপর আবার দাউ দাউ করে খিদের আগুন ।” 
a হেসে ওঠে ধনঞ্জয়, “বিদের আগ্তন নয় হে, wea জালা । 
Ce _ তোমার চেহারাতেই তার প্রমাণ রয়েছে যে!” 
উত্তর দেয় না বীরেশ। ব্যায়ামকরা কুস্তিলড়া ছেলেগুলো বড় 
ttt কথা বাড়িয়ে এদের কাছে অপদস্ত হতে চায় না সে; 
পদমর্যাদা বজায় রেখেই প্রস্থান করতে উদ্যত হয়। 

__ আৰিভুত হয় রঙ্গভূমিতে ating, মিশির, রামখেলাওন প্রভৃতি 
পশ্চিমা লোকেরা । আখড়ায় কুস্তিলড়াও হয়। কুস্তির জমিতে--চাঁলার 
নিচে তখন বাঙালী মাখনলালের মাটিকোপানো শেষ হয়েছে। চাঁলার = 
বাইরে নরেশ লেঙট-জাঙিয়া পরে সরষের তেল মাখছে গায়ে। 


, তিনিভা হজম করতে পারবেন কেন?” প্রশ্ন . 
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কাছেই Sta দেহে ডন মারছে wae আর ক মাছে me 1 





এস মিশিরজি 1” বলিষ্ঠ কণ্ঠে কোলাহল ক'রে ওঠে ধনঞ্রয়, 
প্রভাত!” 

“সথুপপের্ভাত, ভাইয়াজি।” উত্তর দেয় মিশির। 
“রামরাম।” রামখেলাওন হাকে। ae 
“Sere” হেসে ওঠে হীরালাল, “রামখেলাওন কামরান . 
বললে হীরালালকে বলতেই হবে 'হীরাহীরা” 1” 










বন্্ীনাথ বলে, “ভালো আছেন, মাখৌনবাবু, নোমস্কার” | 
_ মাখনও পালটা বলে, “নমস্তে নমস্তে। আপনি ভাল তো, 
 বজীনাথবাবু ? 


“Ql হা, খুব ভালো আছি আমি” বন্ীনাথ উত্তর দেয়। তার 
অভ্যাস, রোজ আখড়ায় এসে পরতোককেই দে কার সানি 
" কুশল-ভিজ্ঞাসা করে। আর, প্রত্যেকে যখন তার কুশল-প্রশ্ন করে, সে 
= দেয়, “খুব ভালো আছি” কিংবা “বহুত, ভালো আছি” । 
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ce ভালো আছি, ঘাবুজি ৷” : 

বীরেশের মেজ্গাজ আছে গরম হয়ে, নাদের অবসর টি 

ওঠে চড়াক্‌ কারে । সে জকুষ্চিত ক'রে বলে, “তার যানে? আমার 
gata তুমি ভাল আছ--তার মানে কী?” | 


বদ্ীনাথ হাসতে হাসতে বলে, “আপনাদের কির্পায়, বাবুজি ৷” 
“আমাদের FUT ! তারও তে মানে বুঝলাম না 1» বীরেশ বলে, 
“হ্বীরালাল তোমাদের মিলের লেবারবাবু, তাকেও তে! কই বললে না 
যে, তার কৃপায় তুমি ভাল আছ ! আমার কৃপায়--আমাদের ক্বপা 
ভাল আছ,_এ ঠাট্টা কিসের জন্যে ?” 
oo “বাপ, রে বাপ,! ঠাট্টা কী বোলছেন, বাবুজি 1”: বনী বলে, 
oe oe বোলেছি সোত্তি কথা । BaD কেনো বোলতে যাবো PP 

gata হাসিতে প্রশ্ন জেগেছে-_বত্রীনাথের ‘সোত্তি কথাটা” কী ? 

রী বলে, “আপনি আর আপনার AGA যে-বাবুরা খেতে পান না 

ৰোলে কসরত-মেহনত করেন না, তাদের সব্বার কিরুপায় আমার AYA 

গরিব লোক বেঁচে আছে, হুজুর-_এই আমরা যার! কস্রত করি, খেতে 
পাই। আপনারা কির্‌পা না করলে তো খেতে পেতুম না” 

Ba হয়ে ওঠে বীরেশের দৃষ্টি। . 

gi বলে; “রোজ যথোন বাজারে যাই, বাবু, আমি TS 
লাই, আপনাদের বহুত-কির্পা-_বহুত, দয়া এই যে আমি giecitc 

যাবো আউর ডু-চার বাবুকে লোচিয়ে যাবো, এখোন ঘর গিয়ে খাবো 
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্‌ ছোলা। কাল ভিজিয়ে দিয়েছি, এখোন 
a সাথ আউর রাত iol সাথ নি 









কআলু উর শীক-উক দিয়ে। গরিবমাছ, বাৰু, ee 
মতে পয়সা নেই । বিকেলে এতো! মৌফলি-_বাবু, চিনাবাদাম-_কীচা, 






+ কি ছাতু খাবো । আপনারা তো এসোব খান না বাবুজি।” 
ঞ্জয় বলে, “না খেলেন, কিন্ত তাতে কির্পাটা কী হ'ল?” 
হি তো বহুত, কিৰুপা, জি!” বন্্রীনাথ বলে, “বীরেশবাবু--আর 
বাবুরা খেতে না পেয়ে কস্রত করতে পারেন না, উনিরা ্‌ 
যদি কিরূপা না ক'রে উসোৰ চানা, গুড়, রাঙাআলু, শকআলু, 
চিনাবাদাম কি ছাতু--উসোব কিনতেন, তব, তো Bona জিনিসের 
ভি দাম বেড়ে যেতো! আমরা গরিব লোক আর কিনতে পেতুম না।”” 
Sate, কপ! ব'লে কূপ!” হেসে ওঠে যনস্ুর। সে-হাসিতে 
it দেয় কসরতীরা সবাই। অতগুলো বলিষ্ঠ হাসির এক্যরবে 
মুখর হয়ে ওঠে। 

ৰদ্ৰীনাথ জোড়হাত ক'রে বলে, “এহি কির্পা, বাবুজি, জন্ম্‌ 
ম্‌ কোরবেন--থেতে না পেয়ে আপনারা কসরত করবেন না, 
সৈই কিরপাতে আমিলোক খেতে পেয়ে কসরত কোরে TIT, বাবু1” 
























SOO = 





orem যায়। সেইজন্য ডাক্তার মুর তথায় ত রোগের এ 





ডাক্তার অভয়ক্কুমার সরকার, এম বি, ডি পিএইচ 

aa [ পূৰাহৰৃততি ] 
co স্থানে সংক্রামক রোগের চিকিৎসার জন্ত নিদিষ্ট 
স্থানের উত্তরে যে জমি আছে তাহা গ্রহণ করিয়া, তথায় একটি ছোট 
রকমের কুষ্ঠচিকিৎসালয় স্থাপন করা সম্ভব হইতে পারে। পৌরসভা 
ই প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে সরকারী ব্যবস্থায় একজন চিকিৎসক 
- বাখিলেই বহু লোকের চিকিৎসা করা সম্ভব হইতে পারে। 


বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় বহু কুষ্ঠরোগী 





"চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বহু রোগী তথায় চিকিৎসিত হইত। 
ডাক্তার মুর যখন কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কার্ষপরি- 
চালনা করার জন্য যান, সেই সময় হইতে এ রোগের আর তেমন 


কোন স্থচিকিৎসার ব্যবস্থা তথায় দেখা যায় না। সম্প্রতি উক্ত শহরে 





অঙ্ুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, এ প্রতিষ্ঠানটির কোন অস্তিত্ব আর 
নাই এবং হাসপাতালের বাড়িটি পর্যন্ত বিক্রয় করা হইয়াছে। তথায় 
| এই রোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করাও সংগত বোধ করিতেছি I 


asian কু্টতরাসীর গভাজ। - 
: শিব Solar মানেই এই catera প্রা্র্জাম দেখিতে পা 
যায়। কলিকাতার কালীঘাটে, হাওড়া পুলের নিকট স্নানের ঘাটে, 
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“শিয়ালদহে ও হাওড়া স্টেশনের সম্নিকটে sents fn বেড়ায় রর রি 

ক্ষা করিয়া জীবিকানির্বাহ্‌ করে। এইসকল কুষ্টরোগীকে যদি 
স্থল অব. ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পাঠাইয়া, পরীক্ষা করিয়া সংক্রামক : 
রোগীদের আটক রাখার ব্যবস্থা হয় তবে সেই রোগ পরিব্যাপ্ত হইতে 
পারে না। এদিকে স্বাস্থ্যবিভাগের দৃষ্টি-আকর্ষণ করি। অনেক 
ক্ষেত্রে একটু অবস্থাপন্ন রোগীরা আবার শহরের হোটেলে za 
ae sign রোগবিস্তার করিতে থাকে, কিন্তু উহাদের পরিদর্শনের 
কোন ব্যবস্থা হয় না। স্বাস্থ্য-কর্মচারিগণ এ-বিষয়ে একটু দৃষ্টি দিলে 
























প্রতিকারের ব্যবস্থা হইতে পারে। 
Wows সহিত কুন্ঠখ্যাপির Fears 
অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, কুঠব্যাধিগন্ত লোকেরা খাব 
রি করিয়া বেড়ায়। এ-বিষয়ে একটু প্রথর দৃষ্টি রাখিয়া যদি ফেরি- 
ener পরীক্ষা করিয়া লাইসেন্স দিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং 
. খাস্ক-পরিদর্শকগণ প্রত্যহ ফেরিওয়ালাদের অনাবৃত cious এবং 
রোগগ্রন্ত অবস্থায় খাবারের সহিত রোগবীজাণু-বিস্তারের প্রতি একটু 
নি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তবে এ-বিষয়ে অনেকটা উপকার করা অবস্থা সঙ 
 হয়। যাহার! রাস্তাঘাটে ফেরিওয়ালার নিকট খাবার কিনেন তাঁহারাও : 
_ একটু সাবধান হইলে নিজেদের কল্যাণ করিতে পারেন। এই কারণেই 
“তার হাতে_যে-সে অবস্থায় রক্ষিত খাবার গ্রহণ করা এ-দেশের 
 শাঙ্ে নিষেধ করা হইয়াছে। একটু বুঝিয়া 'চলিলেই অনেক প্রকার 

2S সংক্রামক রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। দেশের শিক্ষিত নর-.: 
: Aha প্রচার করিলে অশিক্ষিতেরাও নিশ্চয় শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। র 
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যাপন করিতে বাধ্য। Sa 
স্থযোগ পাইলেই পরী-অঞ্চলে 
নিজেদের আত্মীয়ম্বজনের নিকট. 
মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয় এবং 
অচল অবস্থার উহাদের গলগ্রহ 
হইয়া বাস করিয়! থাকে | জেলা 
্বাস্থ্য-কর্মচারিগণ, স্থানীয় 
দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার- 
প্রান্ত চিকিৎসক, অপরাপর 
স্থানীয় চিকিৎসকেরা ও স্তানি- 
BN ইনস্পেকটরগণ একটু 
অনুসন্ধান করিলে উহাদের 
্ তালিকা সংগ্রহ করিতে পারেন। 
১1 | তালিকা বহুদিন পূর্বে একবার প্রস্তুত হইয়াছিল; বর্তমানে 
oF am & তালিক। প্রস্তুত করানো দরকার | 
পশ্চিমবঙ্গের কু্ঠনিবারনী সমিতির কনিগণ সকল এলাকায় ৫ 
ই , উহাদের ভিতর wad সংক্রামক-কুষ্ঠরোগী আছে তাহা নিধ্বরণ 
প্রতি তিন মাইল অন্তর কেন্দুস্থাপন করিয়া, প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত 
a ব্যৰস্থা করিলে এবং ম্যাজিক লঞ্ঠনের সাহায্যে প্রচারকার্ধ 
 চালাইলে এই ব্যাধির প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে। ব্যক্তিগত = 


SEY 
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পারি, পট জেলার ft খানায় এই একরের : 






কাৰে on fae 
বর্তমানে প্রতি মহকুমায় একজন ক্রিয়া tee নিযুক্ত 
আছেন, তীহারাও ত্র রোগ অনায়াসে নির্ণয় করিয়া উক্ত প্রকারকার্ষে 

সাহায্য করিতে পারেন। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড এজন্য একটি পৃথক : 

স্থানে একখানা ঘর Glam রোগীদের বিশ্রামের স্থান অবশ্তই করিয়া দিতে 












পারেন এবং সরকারী ব'বস্থায় উষধাদি ও cites জ্রব্যাদির সরবরা 
ইলে এই কাৰ্য সুচাররপে চলিতে পারে। বাস্থাবিতাগ এ এবিষয়ে এ 
পর হইলে, সকলের সমবেত চায় এই রোগের প্রতিকার 
হইবে। ্ 
ব্রিটিশ এম্পায়ার লেপ্রসি এসোসিয়েশনের ne 
race কার্-পরিচালন করিতেছেন-_-যদি তীহাদের নিধরিত 
বং কোন্‌ কোন্‌ স্থানে চিকিৎসাবেন্র স্থাপন করিয়াছেন তাহা 


করেন, তবে দেশবাসী এ-বিষয় অবগত হুইয়া প্রচারকার্ষের 
করিতে পারেন। প্রতি বৎসর যেসকল চিকিৎসককে, i 


চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের নামধাম প্রকাশিত 
অনেক রোগী তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। 











[ছোটদের জন্ত ] 
| গ্রীগাগা সেন 
দর বাড়ির ছোট্ট মেয়ে মানসী । সাদা ধবধবে দাত, মুখে হাসি 
(জনেই আছে। মিষ্টি মেয়ে মানসী, যে দেখে সেই আদর করে। | 
দেখতে যার! সুন্দর, আমরা সবাই তাদের 
আদর করি। রে 
.তোমর! সবার আদরের হবার জন্তে নিশ্চয়ই 
সুন্দর হ'তে চেষ্টা করবে। টু 
ভাবছ তো-_কত ক্রীম, পাউডার, গন্ধতেল, 
সাবান লাগবে; তাই না? তা হ'লে তোমরা 
কচ! জান না। ওসব দিয়ে বুঝি সুন্দর হওয়া যায় ? 
কী চাই জান-_হুন্দর হ'তে হ'লে? 
বর আলো ফুটরার আগে উঠতে হবে জেগে। . পৃবদিকের 
সুজ্জিমামা লাল রঙের কলসটা ঢেলে দেয়ার আগেই 
র কাজ সেরে ফেলতে হবে। 














তো চোবে মুখে জন দেয়া হয়েছে? মুখ ধুয়েছ তো ভাল করে? . 
মোজা মাঠের পানে বেরিয়ে পড় এবার । তাতে ভোরের fran 


১৩৮ 


ae কিন্ত ঢালা হয়ে গেল, দীতগুলে। বেশ চকৃচকে ক'রে, মেজেছ 


দের মনে যে পরশ বেবে, কিডজ ছে 
রে এসে আরশিতে দেখ যুখধানি__শিশির-ধোওয়া ঘাসের চেয়েও 
কামল হয়েছে। 

তার পরেই তো বড ক্ষিদে ! এখন তো কিছু ভাগ খাবার, চাইই) [ও 
হ'লেই তাল হ'ত, কিন্ত মেলা কঠিন। এক কাজ কর»_কিছু 
ছোলা আর চিনেবাদাম আদা-গুড় দিয়ে খেয়ে নাও না, 
ছাড়া কটি-গড়, চিড়ে-গুড়, মুড়ি-কলা, মুড়ি-নারকেল এসবও খেতে 
খেতে খারাপ লাগারও. নয় কিছুই। নকল মাখনের, ছাপ 

meas টুকরো পোড়া, আর এক পেয়ালা য়ে 
এ-থাবারে পুষ্টি অনেক বেশি, আর এতে পেটটা নই 


[তের গোড়ায় খ খাবারের oon লেগে আছে বুঝি? হ্যা, চেটেই 
পরিষ্কার ক'রে ফেলতে পার। জল দিয়ে কুলকুচো ক'রে 
GT শা। যা-কিছু খাও আর যখনই খাও, খাবার পরেই মুখ 
ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলতে কিন্ত ভুলো না। কেন ধোবে, জান? 
যদি ধোও, তা হ'লে ওই যে খাবারের টুকরো দাতের গোড়ায় জমে . 
ক, তা প'চে পেটের ভিতর চ'লে যায়। সেটা কিন্ত সাংঘাতিক 
tS দাতের গোড়| ক্ষয়ে যায়, দাতের গোড়ার মাঁড়িও : 
ঘা হয় মাড়িতে। কী বিচ্ছিরি হয় দেখতে, আর কী 
গন্ধ হয় মুখে! আর দাতগুলো খুব তাড়াতাড়ি প'ড়ে যায়। ভেবৈ 
বেন তো, ঝকঝকে ফুলের পাপড়ির মত সাদা দাতগুলোতে হাসলে | 
সুন্দর দেখায়। আর সেই দাতের অমন ছদশা-হ'লে কী অবস্থাটা 
‘a খারাপ হ'লে স্বাস্থাও খারাপ হয়ে ata, চেহারাটাও 










oO | লে দাগলোকে তাল রাখবার ভজন্তে font, 

















a : esi চেপে “etl a“ তোমরা. জান * 
| ও-বুড়িকে যদি জব্দ করতে চাও তবে 
Shel জলে ata. কর।, অনেকেই 
তোমরা গায়ে তেল মাখতে চাও না; 
ভাষ বোধহয় যে, তেল মাখলে TC 
রঙ কালো হয়ে যাবে। বোকার 
এসব ভাবে অবধ্য । শীতকালে রোদে 
ব'সে গায়ে তেল মেখো বেশ কারে; 
দেখো, স্নান করতে শীতও লাগবে AI 
গামছা দিয়ে ভাল ক'রে গা রগড়াতে 
০ হবে ক্নানের সময় । স্থানের পরে 
আরাম পাবে। রোজ তেল মেখে BIA করলে গায়ের চামড়।টা 
বে কে'মল হবে চামড়ার রঙটা বেশ টা হবে। 







kd: 
HARA, রানে যাবে, টি o 
সী জেনে যাৰে যে, তোমার Faia ৰা 


Rin কা সুফি মা ao ee ক 
শরীরের পক্ষে ভাল অথচ তোমরা খেতে চাও 








| করত! নিয়ে আমরা গত সংখ্যার পত্রিকায় আলোচনা 


| ‘এক ভদ্রলোক তা প'ড়ে বলেছেন যে, কুপদার্থগুলোতে 


শর্ারের চামড়ার ক্ষতি হয় এটা, লিখলেই তো স্বাস্থ্য-সহন্ধে বল! সত; 
শাজপোশাকের কথা পেড়ে অনধিকারচর্চা কর. কেন? ae 
নি যে কম-লেখাপড়া-জানা লোক তা নয়। খানিক আলোচনা 
HTS তার ভুলটা ভেঙেছে। কিন্তু একটা ভাত টিপে 
হাঁড়ির ভাতের খবর জান! যায়, তেমনি এই একজন লোকের 
জামা থেকেই বহু লোকের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আর, 
পাশাকের সঙ্গে আমাদের দেহস্বাস্থোর কী সহন্ধ, অথবা *আদপেই : 
ন সম্বন্ধ আছে কিনা, সে-জ্ঞান যে অনেকেরই এ তার পা 
যখন-তখন যত্রতত্রই পাওয়া যায় । ৪ 


দিম যুগে মানব তো বনের পশুর মত উলঙ্গই থাকৃত ; ক্রমে : 
গ্রামের হাত থেকে, আঘাত-উপনত্রব থেকে বীচাবার জন্য মাহুষ 
তার দেহের ওপর আবরণ দিতে শুরু করে। সে-আবরণ ছিল গাছের 
র বা এমনি সব তুচ্ছ জিনিসের তৈরি। ক্রমে সেই আবরণট 
জনের কোঠায় দীড়িয়ে গেল, তখন মাঘুয বুদ্ধি খাটিয়ে তার 
দানে, তার তৈয়ারিতে নানারকম উন্নতি করতে লাগল। যতই: 
যেতে লাগল, ততই দেহের আবরণে দেখা দিতে লাগল নানান্‌ 








ত্য | দেহে বলী এ অর্থেই oo আবরণের 
: [আমাদের কথায় “পোশাক! । তিরিশ বছর আগেও, 
ea অনেক প্রবীণের মুখে জামার নাম শুনেছি “ate set 
থাৎ অঙ্গরক্ষা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থারক্ষার SVE পোশাকে 
একটু ভাবলেই এ সামান্ত dug বুঝতে দেরি হবারও 























: আস্থষের মনের বৈচিত্যবুদ্ধিতে আর শিল্পিকতায় ক্রমে পোশাক 
দেহের সাজও হয়ে দাড়াল। ভালই হা'ল। দেহের পোবণের প্রয়োজন 
মিটিয়ে সেই সঙ্গে বা: তার ওপর পোশাক যদি দেহের সাজও হয়ে 
ড়া, তার মধ্যে পাওয়া যায় মাহষের সভ্যত! বিকাশের পরিচয় 
র্‌ খেকে দেহের আবরণ শুধু ‘পোশাক’ না হয়ে 'সাজ-পোশাক' & 
_ উঠল। সাজ অবশ্ শুধু পোপাকেই সীমাবদ্ধ রইল না, অলংকারে 
উঠল বূপারিত হয়ে ; কিন্তু এখানে তা আলোচ্য নয়। 
পোশাকের এই ‘সাজ’ হয়ে ওঠাই অজ্ঞ লোকের অকল্যাণ ঘটাতে 
aati আবার। শীতকালে অনেক লোককেই দেখা যায়, পাতলা 
একটা ie শার্টের ওপর বেশ গরম একটি পশমি কোট চাঁপিয়েছেন । 
ছাল কথা। পশমি কোটের শুয়ে! গায়ের চামড়ার পক্ষে স্বস্তিকর 
(ay মোটেই, সুতরাং গরম কোট্টাতেই. শীত মানালেও তার নিচে 
পাতল! একটা স্থৃতি শার্ট পরা ভালই । কিন্তু কন্কনে শীতের মধ্যেও 
rat যায় লোকের কোটের বুকটা! রয়েছে খোলা সেন্ট 
| বুকটা শীত থেকে বাচানে. gate প্রয়োজন। কিন্তু চল্ছি 
আছর অঙ্গহানি হবে ব'লে, বুকের ওপরট:তে শুধু ওই পাতলা 
শার্টেরই আবরণ রইল, আর কোটের.যে"অংশটা। দিয়ে দু'পাশ থেকে বুঝ 
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ঢ় রাধা ২ যায়, নেই অংশ অনর্থকই ace ভাজ ci He 

[বন্ধ কোট পরা তো হাস্তকর সেকেলেমি! : নি 

শির ণ-বাঙালীর পোশাকের SHIGE হওয়া যে কোন্‌ বারি 
ধানে নিষিদ্ধ হ'ল জানি নে। যদি বলি, কেশ-পা? রিপাট্টের দিকে 
বাঙালীর লক্ষ্য 'অতি খর ব'লে. তার বাঙালী-বিধাতাই শিরস্্াণ নিষিদ্ধ 
র্‌ করেছেন, তা হ'লেও ওদিকে দেখতে পাই, কেশের প্রতি একান্ত 
কোন প্রখ্যাত বাঙালী মনীষী ই সদর্পে বাঙালীর জাতীয়তার 
লিখ করে শিরিস্থাণ না পরার গৌরব ঘোষণা করেছিলেন; তার 
কথায়ও অনেক পাঠ্যপুস্তকে এ-ঘটনার জগর্ব উল্লেখ দেখতে পাই । 
দেখা যায়, শিরটিকে নেহাতই ঠাণ্ডা-গরমের আক্রমণ ce 
করার জন্য-ঘদি কোন বাঙালী একটি টুপই চাপিয়ে বসেন মাথ 
নিব বাঙালীর মুখে তার মেড়োপনার বিরুদ্ধে বিদ্প ফুটে ওঠে। 
- অনেক মহিগাকে দেখা যায়, শীতকালের জন্য HA তৈরি করান 
“দামি সার্জ দিয়ে, কিন্তু সেট! পুরোহাতা হওয়া চলবে না, হাতা থাকবে, 
gees বেশ খানিকটা ওপরে উঠে । এর কারণ সন্ধান ক'রে দেখা. 
গেছে,--দামি জামাটা কোথাও বেরোবার সময় অবশ্ঠই তো পরতে 
হবে; আর সে-দময় পরতে হবে সব গয়নাও। এখন ব্লাউস্‌ যদি 
পুরোহাতা হয়, হাতের কজি অবধিই যি তা দিয়ে ঢাকা থাকে, তা হ'লে 
বাল!-তাগ৷ প্রভৃতি গয়না দেখতে পাবে না লোকে! ব্লাউমের 
ও হওয়া চাই ‘গোলগলা’--বুকের ওপর-সিকিভাগ যেন খোলা 
থাকে, তা নইলে হার দেখতে পাওয় যাবে কী ক'রে ! 
শীত গেছে কি না গেছে, একটু গরম পড়েছে কি না পড়েছে, 
অমনি দেখা যায়, অনেকেই গরম জামা বর্জন ক'রে পাতলা হ্থৃতি জায়া 
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: বদ উপ ফেলেন 1 = 
has এমনি ক'রে দেখা যায়, দেহত্রাণে টির পোঁশাক টি 


. ফ্যাশন-রক্ষার nest হয়ে দাড়িয়েছে eter | স্বাস্থ্যের সঙ্গে পোশাকের 
কী are, সে-কথা অজ্ঞ লোকে যদি না জানে, তাতে বলবার কিছু 
থাকে না) কিন্ত বিস্তর লেখাপড়া ক'রে BH পাস্-ফাস্‌ দেওয়া লোকের 
মধ্যে এ অজ্ঞতা ferred নয় কি? তবে, অনেক লেখাপড়া ক'রেও। 
ত হ'তে পারেন নি, এমন লোকও আমাদের চারিদিকেই প্রচ 


তে পাওয়া যায়__এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য । 
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(]*নও বিশেষ গরম পড়েনি, হাওয়ায় এখনও রয়েছে শীতের 
আমেজ) তবু এরই মধ্যে এখানে-ওখানে কলেরা ৫ 
করেছে। প্রতি বছরই এ-রোগ গরমের কালে দেশে 
করছে, কোথাও বা ডেকে আনছে মহামারী । 
প্রতি : 
কলেরা একটা সংক্রামক রোগ এবং ভয়াবহ মারাত্মক এরোগের 
আক্রমণ হ'লে রোগীর প্রচুর পরিমাণ দাস্ত-বমি হয়। aie. আর বমির 
_ অঙ্গে প্রথমে উদর-সঞ্চিত খাদ্য-পদার্থগুলি বেরিয়ে যায়; সেসব : 
হয়ে গেলে শুধুই জলীয় অংশ বেরিয়ে যেতে থাকে, প্রসাৰ বন্ধ হয়ে 
বাক, হাত-পায়ে তথা শরীরের মাংসপেশীতে খিল ধরে যায়। এভাবে 

Be জীবনীশক্তি হারিয়ে অবশেষে অনেক রোগী মারা যায়। রোগীর : 
Cc দেহে 'ভালাইন্‌ ইন্জেকশন' ক’রে--অর্থাৎ লবণজল সরবরাহ ক'রে 
ক ক্ষেত্রেই আজকাল মৃত্যুরোধ কর! যায় বটে; কিন্ত প্রজিয়াটা 
ব্যয়বহুল ব'লে, দরিদ্র এ-দেশের বহু লোকেই এর সাহাব নিতে পারে 
M1 আর এ-রোগে রোগী এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, রোগ-নিরাষয়ের 
পরে Sette স্বাস্থ্য ফিরে পেতে বেশ সময় লাগে এবং স্বাভাবিক _ 
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য, তার যেন পুনর্জম় হ'ল 
য় হাজার-দশেক লোক মারা যায়। 









erat a 






কলেরার জীবাণু দেখতে (অবশ্য অুবীক্ষণণন্ BI 
oe পাওয়া সম্ভব নয়) কমা 
[9 চিহ্বের মত) তাই 
একে কমা-জীবানু, বা “কমা 
-ব্যাসিলাদ? বল! হয়। এই 
জীবাণু কোন VE লোকের 
মুখ দিয়ে যদি পেটে যার, পর 
ত| হ'লেই তার কলেরা! 
হ'তে পারে। কলেরা” 
রোগীর বমিতে মলে মৃত্রে 
থাকে এই জীবাণু 1 77 








উন? পতি ওঃ সা 


সাধারণত খাঁন্ব আর পানীয়ের সঙ্গেই কলেরার জীবাণু লোকের 
পেটে যায়। কলেরা-রোগীর কাপড়চোপড়, AAA ASS 
জীবাণুহুক্ত মল মুত বমি প্রন্ৃতি লেগে যাওয়া স্বাতাবিক। সেইসব 
কীথা-কাপড় ইত্যাদি যদি পুকুরের জলে কাট! হয়, তাবে দেই জলে , 
জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে । ore কেউ পান করলে, তার পেটে জীবাধু | 
চলে খায়। সেই জলে যদি বাসন মাজা হর, তাতেও জীবাণু লেগে 
থাকা সম্ভব; সেই বাসনে ক'রে কোন খাবার যে খায়; তার পেটে 
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হয সংখ্যা, ১৩৫৮-৫৯ 












র সঙ্গে জীবাণু চ'লে যায়। ৷৷ রোগীর মল-মূর-বমিতে যি 

মাছি বসে- তারপর সেই মাছি উড়ে পিয়ে বসতে পারে আাকা 
খাবারের ওপর ; সেই খাবারের সঙ্গে ভীবাণু চ'লে যেতে পারে 
স্থবের পেটে। “বাস্তবিক, জল আর মাছিই, দেখা যায়, এ-রোগের 
রন re 
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রাং জল সম্বন্ধে সতর্ক হ'তে হবে! 
জলে 1গীর ব্যবহৃত কাঁপড়চোপড়, শধ্যান্্রব্য প্রাহৃতি কাচা ৷ 
সাবধান হওয়া, সত্বেও জলে . 








জল বেশ ক'রে ফুটিয়ে, ঠাণ্ডা 
হলে তা পান করতে হবে। খাবার 
জিনিদ আঢাকা রাখা চলবে না; 
খাবার সময়েও তাতে যেন. কিছুতেই 
মাছি বসতে না পায়, সেদিকে Se 
কড়া নজর রাখতে হবে। মাছি জড় হবার কারণ যাতে না on 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা রকার। আবজ না, পচা জিনিস, ফলের,,খোস! 
বাড়ির সীমানার মধ্যে না ফেলে, বাইরে দূরে কোথাও 
লে, মাছির ঝাঁক সেখানে গিয়েই জড় হয়, বাড়ির মধ্যে আর 
A পাত করতে বড় একটা আসে না। ঘর নি:কাবার দম: কিনাইল 
ব্যবহার করলেও মাছি দূর হয়।' খান্ত আর পানীয় সন্ধে সব 
দিক দিয়ে 'সাবধান হ'তে হবে। বাজারে প্রায়ই আঢাকা খাবার, 
oe ১৪৯ 
























বাড়িতে কারও কলেরা হ'লে sateen ডাক্তার ডাকার রঙ্গে 
সঙ্গে কাছাকাছি যে স্বাস্থ্-কর্মচারী আছেন, তাকেও খবর দেওয়া 
দরকার ; রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে ন! পারে, সে-বিৰয়ে তার সাহায্য 
.. প্রাওয়া যাবে। সম্ভব হ’লে রোগীকে হাসপাতালে দেওয়াই ভাল, 
তা না হ’লে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ঘরে রোগীকে রাখতে হবে| 
: =r ছাড়া আর কেউ যেন HRCA না থাকেন। শুশ্রাধাকারীর, 
| রোজ হাতের নখ কা! 
দরকার, তা নইলে ত 
নিজের নখের বাহনে খাগ্যের 
মারফত তার নিজেরই ও- — 
রোগ হতে পারে। রোগীর- 
ঘর থেকে বাইরে এলে, 
কার্বলিক সাবান দিয়ে হাতপা 
ধুয়ে তবে তাদের অন্ত 
কাছে হাত দেওয়া উচিত 1, 
: রোগীর দাস্ত বমি মূত্র প্রভৃতি, 
নান, একটা পাত্রে রাখতে হবে, এবং ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার, | 
চুন বাঁ অন্ত কোন বিশোধক জিনিস মেশানো জলে সেসব ঢেকে রাখতো 
হবে। কুড়ি ভাগ জলে এক ভাগ কার্বলিক আ'যাসিড দিয়ে, সেই জলে; 
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চে ভিজিয়ে রেখে, তারপর সেগুলো গরম জলে 
| কেচে দিতে হবে। বিশোধক-জলের পাত্রে যেসব মল বমি . 
প্রভৃতি আছে, বাইরে দূরে কোথাও মাটিতে গর্ত ক'রে তার মধ্যে 
(সেগুলো ফেলে, তার ওপর মাটিচাপা দিতে হবে। রোগীর শয্যায় ব্যবহৃত 
জিনিসপত্রের মধ্যে যেগুলো নষ্ট করলে বিশেষ ক্ষতি হবে না, 
ara পুড়িয়ে ফেল! মন্দ নয়। রোগীর ঘরের মেজে ও দেয়ালের 
নিচের দিকটা Bie: পাউডার মেশানো জলে পরিষ্কার ক'রে, তাতে 
নাইল ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়। 



















কতেলরার টিক? 


তের পরে গরম পড়া শুরু হ’লেই সকলের কলেরার টিকা 
চিত। বসস্তরোগের টিকার মত এ-টিকা শরীরের চামড়া 
তে হয় না, এতে ঘা হবারও কোনই আশঙ্কা নেই। এশটিব 
ইনজেকশন ক'রে দিতে হয়। এ-টিকা নিলে তার পরে হামাস পং 
আর কলেরার আক্রমণের ভয় থাকে না। 





a কাউ 


| esas দেবী 


শশী যেন উপলক্ষে ছুটির দিনে একটা ঘরোয়া ভোজের আয়োজন 
|| হয়েছে সেদিন আমাদের বাড়িতে। বাইরের কয়েকঞ্জন 
ৃ আদ্ী্থন-বছুবন্ধবকে থেতে বলা হয়েছে। 
















 সতীশণাবু আর বিধুবাবু খাচ্ছিলেন বেশ বীরে ধীরে । একটা তরকারি 
তাদের অর্ধেক খাওয়! =! হ'তে, আর-সবাই সেটা শেষ ক'রে হাত, 
লে বসে থাকেন। বিধুবাবু লাজুক ধরনের লোক, প্রাণপণে চেষ্টা 
করছিলেন তাড়াতাড়ি খেতে। খাচ্ছিলেন আর বার বার তাকাচ্ছিলেন 
সবার দিকে--দেখে নিচ্ছিলেন, নিজে কতটা পেছিয়ে আছেন। কিন্ত 
কিছুতেই পেরে উঠ.ছিলেন না ভদ্রলোক । ভারি দুঃখ হচ্ছিল দেখে, 
স্পষ্টই মনে হচ্ছিল যে, আনন্দভোজ তাঁর কাছে অস্বস্তিকর হয়ে 
দীড়িয়েছে। 
সতীশবাবু। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে দিলে মনে আনন্দতোজের 
ভোঙ্যগুলোকে চিবিয়ে চুষে একান্ততাবেই ভোজন করছিলেন। ভারি 


... ছুপুরবেলা খেতে বসেছেন fecal, আমি পরিবেশন করছি। 


ভাল লাগছিল দেখে। মনে হচ্ছিল, তার আহারে আমাদের আয়োজন. 


সার্থক হয়েছে । শোভন নয় বলেই বিধুবাবুকে বলতে পারছিলাম 
না-ন্থচ্ছন্দে MANE খেতে । | 
ও ১৫২ 
















a সংখা, ৩৫৮-৫৯ 


corn ৫ গ্রামবাছা a ডুটো তরকারি খাওয়া হতেই 
নি বললেন, “বিধুবাবু, হাত চালান না। অমন ধীরে খাওয়া 
স্বভাব কেন আপনাদের |” | By ae 
. বিধুবাবুর ওপর দিয়েই তিনি samen খাঁ দিলেন। সতীশ- 
বাবু স্পষ্ট বক্তা লোক, তাঁকে সরাসরি কিছু lier oles oe : 

যরকার। অঃ 
.. বিধুবাবু একটু লজ্জিত হলেন, হাত-মুখ আরও . তাড়াতাড়ি . 
| pretense চেষ্টা দেখা গেল তার ; কিন্তু মুখে বললেন, “কেন, কলের 
তাড়া তো নেই আজ!” oe 
সতীশবাবু বললেন, “তার চেয়ে বরং আমানের থাতিয়ে আপ রাই 
টু ধীরে ধীরে খান, অমূল্যবাবু ৷? | 177 
'অমূপ্যবাবু বললেন, “তা কেন? খাতির করতে হবে পাটা) 
বেশির ভাগ লোক যা করছে, সেটাই করতে era” 


. বিধুবাবু বললেন, “বেশির ভাগ লোক যদি অসংগত sts করে 
 : অমৃলাবাবুর সমর্থক যোগীবাবুর চেহারা যেমন হাড়-খটখটে, 
 অন্াজও তেমনি fabacd । তিরিক্ষি স্বরে বললেন, » সন a 
অসংগতটা কিযে ?” a 
assay বললেন, “তাড়াতাড়ি খাওয়াটা সংগত ফি aint _ 
বুঝিয়ে বলুন আগে।” | চি 
_. ভুতনাথবাবু মেদিয়াল ভূ'ড়িয়াল থস্থসে চেহারার বক) রো i 
বললেন, “সংগত-অসংগত বুঝি নে, ৱাপু, চাকরির তাগিদে টাইমের 
Ba ধরতে হয়; তাই তাড়াত৷ঢি না খেলে চলে না; সেটাই অভ্যেসে 
দাড়িয়ে গেছে।” 7 
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fg বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন যে, রং 
| oem থেকে আপনার বাড়ি কাছে, আমার বাড়ি দুরে, আর... 
0 শহরে আপনার আর আমার অফিস একই ছায়গায়--একই র 
রী সময়ে ৰসে” i রে 
wea বললেন, “আর, আমার বাড়ি এখানে আপনার 
oe পাশাপাশি, আর শহরে আপনার অফিস ছাড়িয়ে আরও পনেরো মিনিট 
noe চ’লে তবে আমার অফিস ; আমায় যেতেও হয়--আপনি যে ট্রেনে যান, 
তার আগের গাড়িতে ।” 
অযূল্যবাবু বললেন, “তখন কি আর এমন ধীরেনুস্থে খান ?” ৃ 
sae?  সতীশবাবু বললেন, “আমাদেরও যে থীরেন্স্থে 
খাওয়াটাই অভ্যেসে দাড়িয়ে গেছে। দেখছেন না, মাধব : 
চেষ্টা ক'রেও তাড়াতাড়ি খেতে পারছেন না ?” — 
— যোগীৰাবু বললেন, "অমন ভ্যাত.ভ্যাত, ক'রে ব'সে বসে চিবানো- ও 
টাই তো বিরক্তিকর ৷” | 
| বিধুবাবু বললেন, “এতখানি লেখাপড়া করেছেন, অথচ খাওয়ার 
প্রধান কাজটাই যে চিবানোঃ তা জানেন না, আশ্চর্য! পাকস্থলীর যে 
WS নেই, এটাও তো আপনাদের মত লোকের জানা থাকবারই কথা |” 
.. যোগীবাবু তেরিয়া হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, ভূতনাথবাবু থামিয়ে 
দিলেন, “তুমি থাম হে, যোগী; রেগে ওঠার মত কোন আলোচনাই 
হচ্ছেনা এখানে। কিন্ত, আমি বুঝতে পারছি না, সতীশ, যে, অফিস- 
আবার তাড়ার সময় এক ঘণ্টা ধরে খাবার সময়টা পাওয়া যাবে: 4 
emcees ? 
বিধুবাবু বললেন, “মহাকালসমুদ্র থেকে 1” 
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¢ পল উঠেন বীর বললেন, পটকা কিন্ত ব্যাখ্যা না 
কথাটা এর! বুঝতে পারবেন না, বিধুবাবু।” 
অমূল্যবাবু বললেন, “ব্যাখ্যার zie সতীশবাঁবুকে দেওয় me 
গিল " 
“দেবার আগেই নিয়েছি।” সভীশবাবু বললেন, “জীবনে: কখনও 
citer দেখেছেন, অমূল্য বাবু?” রা 
নিলজ্জভাবে হাসলেন অমূল্যবাবু, বললেন “তা যা বলেছেন 
বড়-একটা দেখি নি ।” 
শুধু আপনি ন’ন,” সতীশবাবু Sta দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ সোজা ক'রে 
লন. স্পষ্ট কঠে বললেন, “সূর্যোদয় দেখ! আপনাদের এই 'মেজরি 
বশির ভাগ লোকেরই ভাগ্যে হর না বড়-একটা। বেলা আটটার 
গে তে] ঘুম ভাঙে না আপনার, আমি তো জানি” 
“না, আটট। নয় ঠিক, মানে” অমূল্যবাবু সঠিক সময়টা ব 
জন্য যেন হাত ঢ়াতে ess 
৷ বিধুবাকু বললেন, “ধরা গেল, তার. দশ-পনেরো! মিনিট 
জাগেন আপনি।” 
.. সহীশবাবু বললেন, “উঠেই Heats আধসারা গোছ ক'রে, 
বাকিটা রেখে দেন অফিসে গিয়ে সারবেন ব'লে ;- _ সেটাই বোধহয় 
দাড়িয়ে গেছে। তারপর ডানহাতের আঙুলে খানিকটা 
শ্ব যা হোক নিয়ে দাত ঘষতে ঘষতে আর বাহাতে খানিকটা : 
ল্‌ নিয়ে তা মাথায় ঘষতে ঘষতে ছোটেন পুকুরখাটে। ঝুপ ক'রে 
প'ড়েই-_ গা-ডল্বার কোন বালাই নেই-_বার-ছুই চুবুনি খেয়ে : 7 
উঠে আদেন। গা-মোছার নামে গামহাটা গায়ে মাথায় একবার. 
























য়ে, থা নুভিটা রন কি বেঁধে, 
ee গিয়ে ৫ খেতে বসেন।. বসেন কি ওঠেন, চারটিথানি ভাত তরকারি- 
মাখা হ'ল কি না-হ’ল, তা ঠেলে কি গিলে উঠে পড়েন। মুখধোয়াটা 
কী পরিমাণ হয়, সেটাও আপনার দাত দেখলেই বোঝা যায়। তারপ 
_ ফড়াত,ক'রে শার্টটা গায়ে গলিয়ে, একটানে দোচুঙিট। কোমরে টেনে 
লেটার বোতাম না GE নয় ব'লে এটে দেন, তাও একটা। 
a তারপর জুতোয় পা ঢোকাতে পেরেছেন, কি, কোট, কাধে ফেলে 
স্টেশনের দিকে ছোট-ছোটু। ওই ছুটতে- 'ছুটতেই প্যান্টানুনের বাকি 
-. বোতামগুলো আর শার্টের বোতাম আটতে হয়। স্টেশনে গিয়েই 
দেখেন, গাড়ি ঢুকছে। গাড়িতে উঠে, তারপর জুতোর ফিতে বাঁধা 
হয়, পকেট থেকে চিরুনি বের ক'রে মাথা-আ'চড়ানো হয়। কোটুট - 
কোলের ওপর রাখেন_যদি বসতে পান গাড়িতে উঠে, তা নয় তে। 
 ক্কাধের ওপরই থাকে; শহরে পৌছে, গাড়ি থেকে নেষে কোট্টা ৷ 
_ পারে নেন গায়ে। গলায় Bre বাধতে সময় লাগে, কাজেই ও-পাট্ 
: aia দিয়েছেন ~ ওটাই নাকি সাহেব পোশাকের বাঙালীত্ব।” 
অমলবাবু হাসতে লাগলেন, বললেন, “ঠিক অতটা নয়, তবে 
= অনেকটা ওরকমই হয় বটে।” 
১ পহবেই |». বিধুবা বু বললেন, “তা নইলে লটারি ভেবে, আটটা” 
. a চুযাললিশের ট্রেন ধরবেন কী ক'রে? ডি অ'ফস-যাওয়া যেন একটা 

-_ প্রাত্যহিক প্রভাতী-বড়।” 
meray বরগেন, “এরকমই এদের প্রায় সবারই। কাছা- 
কৌচা আ তে সময় লাগে ব'লেই নাকি এঁরা ধুতি বর্জন ক'রে 


দোচুঙি ধরেছেন |” 
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ভূতনাথবাবু বললেন, acer পোশাকের ওটা fre আমাদের 2 
বারই গ্রহণযোগ্য ।” < 
সতীশবাবু বললেন, “শার্ট-কোট্‌ তো আগেই গ্রহণ ক'রে তত 
জাতীয়তা-আরোপ ক'রে ফেপেছেন। কিন্ত সাহেবদের পোণা+টাই 
গ্রহণীয় বলে জাহির করছেন, তারা যে ঘণ্টাখানেক ধ'রে খায়, 
স্বাস্থ্যের চর্চা করে, সেগুলোকে বর্জনীয় মনে করলেন কেন? এমন 
| কি গরমের দেশে সেই শীতের দেশী লোকদের পেটগরমী খানাপগ্ুলোও 
₹ গ্রহণ করতে বড়-একটা বাকি রাখেন নি; অথচ তাদের চিৰিয়ে- 
_ খাওয়াটাকে মনে হয় নি গ্রহণযোগ্য ব'লে !” 
“তা কেন হবে?” বিধুবাবু বললেন, “সাহেবদের যা-কিছু দেখ ait 
টকুনার, বাঙালীর সেটাই গ্রহণযোগ্য-শুধু বাঙালীর কেন, গোটা 
[রতীয় জাতটারই। এই যে আমি খন্দর পরি, গরমের সময় শার্টের 
ওপর SU মোটা কাপড়ের কোট পরা বাঙালী সাহেবরা টিন্চার 
_ আইডিন্‌ অর আলকাতরা ঘামূতে ঘাম্তে জাহেবী কায়দায় মু 
সিটে বলেন, “RY, এ-গরমে খন্দর পর কী করে!” 












_ যোগীবাবু অফিসে যান একেবারে টাই-বাধা সাহেব সেজে। তিনি 
tere খিচয়ে বললেন, “হচ্ছিল খাবার কথা, তার মধ্যে আবার 
পোশাক টেনে আনা কেন? ধান ভান্তে শিবের গাজন ! যক্তোসব-1* 
0 ভূহনাথবাবু হেপে উঠলেন, “গায়ে লাগ বুঝি ভায়ার। ভা, [ও 
এ আকাট্‌ গরমের দেশে এসেও গ্রীত্কালেও কোন সাহেবকে ' দেখেছ, : 
॥ একটা আৰ্দির পান্ঙাবিও পরতে? আর এমনি মেরুদগুহীণের 
জাত আমর! যে. সাহেব চ'লে যাবার পরও সর্বাঙ্গে সাহেবিআন| এঁটে 

আমরা গলা ফাটাই স্বাধান হয়েছি বলে!” সি 
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বু টাই বা তাঁর গায়ে som ates a 
চেয়ে কম 5 বিখছিল না। তাড়াতাড়ি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন 
₹ তিনি, বললেন, “সতীশৰাবু ‘আমাদের অফিস-যাবার রীতকরণ তো 
8 বললেন; এবার নিজেরটা বলুন 1” : 
aS Paty হেসে বললেন, “আপনাদের ধারাধরণ আমি লক্ষ্য করেছি, 
আর আমারটা আপনারা করেন নি?» 

“St ক'রে করবেন, সতীশদা ?”  বিধুবাবু বললেন, “সকাল 
আটটার আগে দুনিয়ায় কী ঘটছে, তা কী ক'রে জানবেন ওঁরা? 
আর আটটার পর তো ছোটেন কি ওড়েন তার ঠিক নেই।” 
হেসে উঠলেন সবাই। সতীশবাবু বললেন, “আমার রস 

রোজ ভোর পাচটায়।” 

স্থির হয়ে গেল অমুল্যবাবুর, “ঘড়িতে আ্যালার্য দিয়ে রাখেন 

; i a 

_ “মোটেই না।* সভীশবাবু বললেন, ণ্ত্যালাৰ্ম-ঘড়িই নেই wie ee 

পাঁচটায় ওঠা আমার অভ্যেস_-যেমন আপনার অভ্যেস আটটায় ওঠা |” 
য় পোঁরে ?” অমুল্যবাবু প্রশ্ন করলেন। 

are দশটা থেকে ভোর পীঁচটা"--সতীশবাবু বললেন, “সাত 
oe লক sor আমার ঘুম যে হয় গভীর, কেননা 

পেটে হজযের গোলমাল নেই। আর ওই গেলার কল্যাণে আপনাদের 
__ পেটগ্রষ বারোমাস ;--ঘুম যা হয় সে তো পিলে-চমকানো স্বপ্নে 
ভরা । ভোরের দিকে ঠাণ্ডার আমেজে যা Het ঘুষ হয়, সে ঘুম 
_ভাঁঙেও না আটটার আগে 1” | 
“এটা বলেছেন ঠিকই” যোগীবাধু সমর্থন করলেন। সতীশবাবু 
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, "পাটা জেগে, প্রাতঃকৃত্য সেরে, বানিকটা বিবির 
আমি। তারপর বেরিয়ে প’ড়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসি--স্যোদয়ট] 
রোজই সে-সময় দেখি না গুধু, উপভোগ করি, আর তার আল্ট্রা 


ভায়োলেট আলোটা ভোগ করি সারা দেহে। ফিরে এসে জামান 


জলযোগ করি। তারপর দাড়ি কামাই--দাড়ি আমার ভারি Cat, 
রোজ কামাতে হয়। এর মধ্যে খবরের কাগজ এসে পড়ে, সেটা 
_ পড়ি। ওদিকে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে, তাদের একটু দেখি 
নিয়ে দিই। তারপর গায়ে একটু তেল মালিশ করা অভ্যেস 
Tal স্নান করতে গিয়ে বেশ একটু সাতার না কাটলে আঃ 
ই অসম্পূর্ণ থাকে। ভাল ক'রে গা রগড়ে স্বান সেরে, ভাল 
গা মুছি। ভিজে গামছা দিযে মোছার পরও আবার কনো 
2 দিয়ে গা না মুছলে চলে না আমার |” 
বিস্ফারিত ক'রে শুনছেন সবাই | 


সভীশবাবু ব'লে যেতে লাগলেন, “কাপড়-পরায় আমার আবার 
© একটু শৌখিনতা আছে, সে তো দেখতেই পান, খাওয়ার আগেই সেটা 
ই সেরে নিই। গেন্জিটা প'রে খেতে বসি আর এমনি ঢিলে তালেই : 
বেশ চিৰিয়েচাবিয়ে খাই। আচমনটাও স্বাস্থ্যসন্মতভাবেই, করি-- 
. দীতের ফাকে যেন খাবারের টুকরো লেগে না থাকে। তারপর ধীরে- a 
RR জামাকাপড় প'রে হেলেছুলে স্টেশনের দিকে চলি--আটটা 
কুশের ট্রেন ধরি। গত সতরে! বছর ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করছি 


মি--এক দিনও ট্রেন ফেল হয় নি। তা হ'লে আপনারাই বলুন. 
খি, দেহপোষণের জন্তে যে ভোজ্য, সেটাকে সঠিক ভোজন না কারে, 


গিলতে যাৰ কোন্‌ দুঃখে 7” 
<font as I ১৫১ 








— ভূতনাথবাবু বললেন, “তা হ'লে হিসেবে দেখা যাচ্ছে, সতীশ 
আর বিধুর দিন যদি হয় চব্বিশ ঘণ্টায় আমাদের দিন হয় কুড়ি-একুশ 
wots |” a 7 
'সতীশবাবু বললেন, “ঠিকই বলেছেন। সময় না পাবার কৃপাতেই 
তটি দিনের অমূল্য সময়ের তিন-চারটি ঘণ্টা থুইয়েঃ আপনারা রর 
পাই না” ব’লে হাহাকার করেন আর হাঁকপাক করেন, আর 
জীবন স্বাস্থ্য হারিয়ে ম’রে-বেঁচে থাকেন।” | 
বিধুবাবু একটু মুচকি হেসে বললেন, “কিন্ত আপনার! সবাই যে 
ওয়! বন্ধ ক'রে হাত তুলে ব'সে রইলেন! এত ধীরে ধীরে খাওয়াও 
তাই বলে উচিত নয়।” | 
__ সৰাই হেসে উঠে খাওয়ায় হাত দিলেন বটে ; কিন্ত হাসিটা তেমন 
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মেজর জেনারেল অনিলচক্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
[ পূর্বানুবৃততি ] 


svi উন উজ 












এই রোগ দেশের অনেক জায়গার আছে। ইহা! একটি ক্রিমিরোগ 
a7 এবং এই রোগের উৎপাদনকারী ক্রিমিগুলি আকারে অতি mel 
মাছের মলে এই ক্রিমি পাওয়া যায়। সেইজন্য গ্রামে যেখানে সেখানে: 
_ মলত্যাগ করা উচিত* নহে--বিশেষত পুষ্করিণী বা জলাশয়ের 
একটি গত” খনন করিয়া তাহার মধ্যে মলত্যাগ করিয়া তাহার উ 
মাটি চাপা দিতে হইবে। সেইজন্য, একটি গভীর গর্ভবিশিষ্ট পায়খ 
তৈয়ার করিয়া লওয়াই ভাল। ইহাকে “বোর্ডহোল-ল্যাটুরিন্, বলে 
গণের 7 

এই রোগের নিবারণ করিতে হইলে, এক বাটাতে বহু লো! 
বাস করা উচিত নহে। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্য শুইবার 
অন্তত ৪৫ বর্গফুট মেঝের জমি থাকা উচিত 
এবং ৪৫* ঘনফুট বায়ু থাকা উচিত) 
শিশুর পক্ষে ইহার অধেক। এই রোগ 
প্রধানত থুথু, কফ প্র্থৃতির দ্বারা ছড়ায় ; 
Rae যেখানে সেখানে থুথু ফেলা উচিত 
নহে। রোগীর পক্ষে উপযুক্ত বিশোধকপূর্ণ 


(একটি পাত্রে থুথু, কফ প্রভৃতি ফেলা উচিত। সেবা 
কর ইত এবং সামধ্যমত শৃক্তিবধ'ক, পুষ্টিকর খাছ্ের প্রয়োজন 1 
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বিশেষ প্রয়োজন । যাহাতে ধীর 
উপযুক্ত শিক্ষা! পায়, তাহার জন্ত স্থানে 
স্থানে শিক্ষাকেন্ত স্থাপন করিতে হইবে। 
দেওয়া প্ররোজন্ঞ এই শিক্ষায় কী 


তাহা জানা যাইবে। কী করিরা রোগীর শুশ্রযা করিতে হয়. 
ওশিশ্তর aio তৈয়ার করিতে হর, সে বিষয়ও শিক্ষা দিতে হইবে। 
আবার কী করিয়া অল্প ব্যয়ে শিশুর ব্যবহারের জন্য জামা-পোশাক তৈয়ার 
রা যার তাহারও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। এইরূপ কেক্ত্রের 
ন-বিবয়ে মহিলা-সমিতিগুলি বিশেষরূপে সাহায্য করিতে পারেন 
এবং তাহাদের কার্য খুব ভালরূপে চলিতে পারে--যদি তাহারা একটি 
মহিলা চিকিৎসক কিংবা একটি মহিলা! স্বাস্থাপরিদর্শক নিযুক্ত করেন । 





; বার Rice ভল্লভিসাধিল 

টি দরীবনকে আনন্দবুক্ত ও উদ্ভমশালী করিয়া তোলা এবং নিরানন্দ 
নৈরাস্তঠাৰ ea | j 
1] আহারে, পানীয়ে, কার্ধে, বিরাষে, এমন কি নিদ্রার বিষয়েও an 

আত ক নিররিত অভ্যাস করা। : 
[৩] উপযুক্ত শক্তিবর্ধক aro আহার করা। 
১৬২. 





করিয়া ভালরূপে সন্তানপালন করা 








< ৰাঙালীরা সচরাচর : হা খায় তাহা দেহপোষণের পযুক্ত এবং : 
বাঙালীর ete শ্বেতসারের অংশ অত্যধিক coe 
বং প্রোটিনের অংশ ' অত্যন্ত কম। শ্বেতসারের অংশ কমাইয়া 
৷ প্রোটিনের অংশ বাড়াইতে হইবে অর্থাৎ ভাতের অংশ কমাইয়া, 
যেসকল খান্তে প্রোটিন আছে, সেইসকল খাস্তের অংশ বাড়াইতে হুইবে | 















আমাদের এই খাদ্বের অসাগ্রস্তের কারণে আমরা শারীরিক পরিশ্রম 
 যখেষ্টপরিমাণে করিতে পারি না এবং করিতে চেষ্টা করিলেও “Wg 
হইয়া পড়ি। ইহার ফলে আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। 
08] নিয়মিতভাবে ব্যায়াম কর!। ইহার জন্য কোন বিশেষ যন্ত্রের ৃ 
| আবশ্যক নাই। শুধু হাতেই ব্যায়াম করা যাইতে পারে! আমাদের 
“জাতীয় ব্যায়ামগুলি--যেগুলি এখনও প্রচলিত আছে--বেশ কার্যকর 
{ এবং উপকারী । এ বিষয়ে ব্রতচারী-সংসদের ব্যায়ামগুলিও বিশেষ 
_ উল্লেখযোগ্য। নন 
fe] কায়িক পরিশ্রম করা বিশেষ আবশ্যক । ইহার ফলে ক্ষুধা 
হয় ও খাগ্ধগুলি ভাল করিয়! হজম হর; ইহার অভাবে exsist হয়, 
র যাংলপেশীগুলি শিথিল হুইয়া যায়। 


See 
























ৃ উপযুক্ত জানালা রাখেন না। ঘরের ভিতরে যাহাতে প্রচুর আলো ও. 
তাস প্রবেশ করিতে পারে, সেইজন্য যথেষ্ট সংখ্যায় জানাল! রাখিতে 
__ হুইবে । রাত্রে ঘরের জানালা খুলিয়া নিদ্রা, যাওয়া, প্রয়োজন ; ইহাতে 
-. শরীর বলবান হয় এবং ক্ষয়রোগ হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া! 
are স্ব্ধালোক এবং মুক্তবায় উভয়ই ক্ষয়রোগীর পক্ষে অতি হিতকারী | 
উপরোক্ত নিয়মগুলি পুরুষ এবং Feats উভয়ের পক্ষেই সমভাবে -. 
প্রযোজ্য | কিন্তু আমাদের উচিত প্রথমে ছেলে-মেয়েদের লইয়া ৃ 
্য করা) কেননা, তাহার! এখনও সম্পূর্ণভাবে গঠিত হইয়া. 
উঠে নাই এবং সহজেই নিয়মকানুন মানিয়া লইতে পারে। তাহা, | 
ছাড়া, তাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আশাস্থল | 












আভা আগত 


| [১] বুদ্ধিমন্তার সহিত চাষ করা, বীজবপন Fai, জলসেচন 
করা এবং শন্ত কাট! ৷ যেমন, যদি সকলেই পাঁটের চাষ করে 
সাহা হইলে ফল এই হয় যে, বাজারে যে পরিমাণে পাটের চাহিদা . 
তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়) তাহা হইলে 
ই পাটের মুল্য কমিয়া যায়। আর যদি যথেষ্ট পরিমাণে ধান না 
eta তাহা হইলে বাঙালীর প্রধান খান্ত যে চাউল, তাহার মৃল্য- 
fe হয়।, সেইজন্য, চাহিদা gan চাষ করিতে হইবে), | 
জলসেচন যদি না করা হয় তাহা হইলে যথেষ্ট ফসল জন্মে না, আবার 
অতিরিজত জল জমিতে দাড় করাইয়া রাখিলে টা ক্ষতি হয়, মশার 


১৬৪ 













sen করা প্রয়োজন । - যদি কাহারও অস্গুখ হয় এবং অপর 

তাহাকে সাহায্য না-করে, যদি তাহার নিজের যথেষ্ট লোকবল না. 
ৃ থাকে তাহা হইলে তাহার চাষের কাজ পণ্ড হইবে | রং 
[0৩] মিতব্যয়িতা অত্যাবশ্তক। আমাদের ' এমন টা 







হাস পায় বা নষ্ট হইয়া যায়। 

 এইসমস্ত আচার, যেমন, ছেলে- Nad 
[মেয়ের বিবাহে বা বাপ-মায়ের শ্রান্ধে প্রভূত অর্থবায় wal | সক 

২ আমরা ares অন্তের দেখিয়া করি। এইসকল কার্ধের জন্য এত অর্থ 
_ খরচ করিয়া যদ্দি তাহা আমরা নিঙ্দের ও আমাদের সন্তানাদির 
2 ভরণপোষ: পর জন্ত ব্যয় করি, তাহা হইলে আমাদের শরীর বলিষ্ঠ ও 
| Bam হয়, আমরা FHS হই এবং আমাদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় 4* 
18] কুষিকার্যে এবং গৃহশিলে সমবায় প্রথায় কার্য করা। 
অধিকাংশ স্থলে মহাজনগণ অতিরিক্ত সুদে টাক। কর্জ দিয়া থাকে | 
is aft ar সমবায় থণদান-সমিতি স্থাপন করা যায় 
a ae 






















সাহারা করিতে পারেন এবং স্থানাস্তরে alle বাজার বেছি 
উৎপন্ন শিল্দ্ব্যের বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন | শিল্প্রব্যের 
প্রস্ততি ও fray ইত্যাদি সমস্ত, তারই যদি: একজন লোকের 
উপর পড়ে তাহা হইলে শিল্পদরব্য-উৎপাদন কর! দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে ।, 
Le]. যদি কাহারও জমি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়ানো. 
থাকে তাহাতে তাহার চাষের পক্ষে সুবিধা হয় না, যেহেতু বৃষ্টি পড়িলে 

₹ তাহাকে একই সময়ে নানা স্থানে ছুটাছুটি করিতে হয় এবং শস্ত- 
ক্ষণাবেক্ষণেও তাহার অসুবিধ! হয়। কিন্ত যদি পরস্পরের সহিত জমি 
লবদল করিয়া একজনের জমি একস্থানে রাখা" যায় তাহা হইলে 
উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ সুবিধা হয়। | 
[হা বলা হইল তাহ} একটু বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা 
যাইবে যে, সকগঞ্ডলিই ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা সম্পাদিত হইবার নহে। 

_ এইসকল কার্ধে পরিণত করিতে হইলে সংঘবদ্ধ হওয়। আবশ্তক। তাহার 

₹ ভন্ত, পূর্বেই বলিয়াছি, স্বভাবগঠনই: মুল প্রয়ো্ন-_তারপর দেশ" 
সেবার স্পৃহা । এই লক্ষ্য ভুলিলে চলিবে না। মনে হয়, দেশে 
এসকল বিষয়ে অল্প অল্প সাড়া জাগিয়াছে। ইহাতে যদি মনঃসংযোগ 
থাকে-তবেই ভবিস্ততে সাফল্য সম্ভবপর | 


পি পপ 
ee | 



























-_ সম্পাদক 3 গীপ্রকাশব্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচার-অধিকর্তা | 
 পশ্চিমবঙ্গ-জনন্বাস্্য বিভাগের পক্ষে প্রচারবিভাগ-ক ক প্রকাশিত। 


দিকেই বলেরার উপদ্রব আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রায় 
aie শোনা যাচ্ছে--আজ. ওখানে অমুকের টি [= 


এ নতুন কিছু নয়। বরং এবার শীতের আমেজটা ee 
sta, আর গরমের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে বলেই হয়তো। 


গণিত অমূল্য প্ৰাণ বিনষ্ট করে। 

চ আমরা একটু সতর্ক হ’লেই এর আক্রমণ থেকে 5 বাচতে 
fay মহামারী ঘটিয়ে তোলার কোন স্যোগই যাতে এ"রোগ 
a পারে, তার ব্যবস্থা আমরাই করতে পারি। আআ 
শষজ্ঞ ব্যক্তি ব'লে থাকেন যে, কলেরা-রোগকে মামুষ নিতেই 
ডেকে আনে। কথাটা! মিথ্যা নয়। কলেরা কিসের থেকে হয়, সে- 
সম্বন্ধে গত সংখ্যার পত্রিকায়ও এক প্রবন্ধে আলোচনা হয়েছে। | 
মোটামুটি, কলেরা হচ্ছে এক রকমের সংক্রামক রোগ। 








কারে বলা হয় টনি সুস্থ লোকের পেটে এ বাধ 
ৃ গলে তার থেকে কলেরা হয়। : 
সুতরাং আমাদের দেখতে হবে, সতর্ক হতে হবে, যাতে কমা. 
রি en পেটের মধ্যে যেতে না পারে। কিন্তু, জীবাণু! বলৃতেই 4 
বোঝা যাচ্ছে যে, Greta নিতান্তই অধুপ্রমাণ__অুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া 
__ দেখতে পাবার জো নেই। tea সঙ্গে মাছের কীটা কি কীকর বা 
0 এমনি চোখে দেখতে পাবার মত কোন জিনিস থাকলে তা না হয় 
বেছে ফেলে দেওয়া চলে; কিন্তু চোখেই যা দেখা যায় না, তার 
সম্বন্ধে কী উপায় ? আর, জীবাণু তো eC একটা ATER থাকে 
Bes রাশি রাশি। 
পেটের মধ্যে যাওয়ার প্রশ্নে, একথা পরিষ্কারই বোঝা যায় যে, 
খান্ত আর পানীয়ের সঙ্গেই কোন-কিছু আমাদের পেটে যেতে পারে। 
aya আর পানীয় যদি বিশুদ্ধ হয়, তাতে যদি কোন জীবাণু না থাকতে ৰ 
পায়, তা হ’লে তার পক্ষে আমাদের পেটের মধ্যে যাওয়া সম্ভব হতে 
ue পারে না। ৃ 
এখন দেখতে হবে, কী ক'রে ACD আর রতি 
7 প্রথমে ধা যাক: খাগ্ের কথ! |, ধরুন, কাছাকাছি কোথাও কলের! 
হয়েছে, রোগীর ভেদবমি এমন অসতর্ক অবস্থায় আছে যে তাতে মাছি 
ভন্ভন করছে। কাছেই আপনার বাড়িতে খাবার জিনিস 
ড আছে আঢাকা, সেই মাছি উড়ে এসে. বস্ল সেই খাবার 
জিনিসের ওপর । এক-একটা মাছির গায়ে-পায়ে লেগে আছে | 
-_ অসংখ্য জীবাধু। সেই জীবাণু মিশে গেল আপনার খাবারের সঙ্গে। 
: fore খানার আপনি খেলে, অর্থাৎ ওই খাবারের সঙ্গে একরাশ কমা- 
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পেটের মধ্যে গেলে, আপনার কলেরা হ'তে পারে। 

সহজ এই সিদ্ধান্তই করা চলে যে, খাবার কিছুতেই আঢাকা 
রাখা চলবে না। শুধু তাই নয়, খেতে যখন বসেছেন, তীব্র লক্ষ্য 
TAS হবে যেন খাবারে মাছি পড়তে না পারে। ভান হাতে 
ন, সঙ্গে সঙ্গে বা হাত নেড়ে চললেই মাছি বসতে পাবে না। 
দিনের চেষ্টাতেই এটা অভ্যাসে পরিণত ক'রে ফেলা | বা 


জলের কথা ধরা যাক। কাছেই হয়তো কারো কলেরা 
| ব্যবহারের কীথা-কাপড়ে ভেদবমি লেগে গেছে। সেই 
পড় ধোয়া হ’ল সাধারণের ব্যবহারের পুকুরের জলে। জলে ছড়িয়ে 
| কমা-জীবাণু। ওই জলে যদি বাসন মাজা হয়, বাসনে aR 
লেগে রইল, তার সঙ্গে থাকতে পারে কমা-জীবাধু। সেই বাসনে 
"Ca খাবার খেলে, খাবারের সঙ্গে মিশে জীবাণু চ'লে যেতে পারে 
পটের মধ্যে । সেই পুকুরের জল পান করার জন্ত নিয়ে গেল আশ- 
পাশের লোকে । ওই জল যার! পান করবে, জলের সঙ্গে তাদের oe 
জীবাণু চ'লে যাবার সম্ভাবনা | 
প্রথম দেখা দরকার, যেন পুকুরের জলে কেউ কাথা-কাপড় না 
পারে। কিন্ত সারাদিন পুকুরের দিকে চেয়ে পাহারা দাড়িয়ে 
WRU সাধারণ লোকের থাকার কথা নয়। সাধ্যসাপেক্ষে 
রাখা সত্বেও হয়তো কোন্‌ ফাকে কেউ জলটা কমা- -জীবাগুতে 
দুষিত ক'রে দিয়ে গেল। সুতরাং এর পরের কথা হচ্ছে, পানীয় জল 
সাবধান হওয়া । জল ভাল ক'রে ফুটিয়ে নিলেই জীবাণু wea 
ৰ। সেই জল বিশুদ্ধ পাত্রে ধ'রে রাখতে হবে, ঠাণ্ডা হালে তা 
তে হন টি 








রা না খাই বা পান Sista _ৰাজারে আচাকা খাবার, শরবত 

জিরা কোনক্রমেই যেন আমরা তা গ্রহণ নাকরি। 
স্বাদের বাড়িতে কলের! হয়েছে, তাদেরও সাবধান: হ'তে হবে, 
[ তাঁদের গাকিলতিতে জীবাণু ছড়িয়ে রোগ ছড়াতে না পারে। 
: ডন en মারফতই এ রোগের ছড়াবার প্রবল সম্ভাবনা রি 
বলে, একটু অসাবধানতার স্থযোগেই কলেরা দেখতে-না-দেখতে ae 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে মহামারীর হৃষ্টি করে। টি 






















ভালে তার চিকিত্সার 
হাতে না দেওয়ার, ভার 


নিজের হাতে | 
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NCTA স্বা্থারক্ষা 


Na Ssh gs a cit ills রও বির 
Pagal Peg ea Nag aC herr our nag nat পা ও অ আহা পা | 


চি 
| ডাক্তার পশুপতি ভ্টীচার্য ৃ 
ঁলিগামের লোক আর শহরের লোক, দেখলেই যেন চিনতে পারা 
art পল্লীগ্ামের লোকের চেহারা! শু, রুক্ষ, কণ 4, জনে 




































স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। খাদ্যের মধ্যে অধিকাংশই ভেজাল, 
নিত্য ভিড়ের মধ্যে বাস, মুক্ত বায়ু একেবারেই ছুশ্রাপ্য, শোবার 
₹_ বসবার জায়গা সংকীর্ণ ও আলোবাতাস-ব্জিত, আর অনবরতই ছুটোছুটি, 
: হড়োছড়ি, উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তা নিয়ে দিন কাটানো । একে বলে ৷ 

বম জীবন, এতে আদর্শের অস্গযায়ী স্বাস্থ্যরক্ষা প্রায় অসম্ভব। এর 
ন পল্লীগ্রামের স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে যারা থাকে তাদের স্বাস্থ্য 
অনেক বেশি ভালো হবার কথা। পল্লীগ্রামে সব কিছুই পর্যাপ্ত ও 
পরিশ্ুদ্ধতাবে পাওয়া যায়। খাস্তাদির মধ্যে কোনো ভেজাল নেই, 
নধী-পুকুরের মাছ, মাঠের টাটকা শাকসব্জি, ঘাসখাওয়া গরুর খীটী 
চ্ছা করলে এসব যথেষ্টই মিলতে পারে এবং খাঁটী তাজা জিনিস 
১৭১ 


























অত্যন্ত গরীব তারও আলোবাতাসের কখনো অভাব হয় না; : 
লীপ্রক্ৃতি সবাইকেই যুক্তহস্তে তা দান করে। মাচ্ছবের জীবনরক্ষার | 
_ পক্ষে al নিতাস্তই প্রয়োজনীয়, সেইসব উপাদানের কোনোটারই অভাব 
| MAIC নেই। তবু পল্লীগ্রামের লোকের স্বাস্থ্য এত খারাপ কেন? 
শহরের লোকে তার তুলনার ভালো থাকে কেন? শহরের লোকে 


(র্বাগচ্ভোগ Be 
5 এর আসল কারণ, পল্লীগ্রামে রয়েছে রোগের ভয়, শহরে সেই 
২ রন নারে সের কম। পল্লীগ্রামের লোকে নিত্যই রোগে 
_ ভোগে, শহরের লোকের পক্ষে এটা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। তাতেই 
এমন পার্থক্য। পল্লীগ্রামের লোকেরা যদি শহরের লোকদের মতো 
২ এমনি অপেক্ষাকততাবেও অনেকটা রোগমুক্ত অবস্থায় থাকতে পারতো! 
তাহলে তাদের স্বাস্থ্য যে শহরের লোকের চেয়ে অনেক বেশি ভালে! 
হতো এবিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পল্লীগ্ৰামে প্রথমত রোগ- 
নিবারণের চেষ্টা নেই, আর রোগ হলে তার প্রতিকারেরও তেমন চেষ্টা 
এবং উপায় নেই। বাইরের থেকে নানা রোগ এসে af শরীরকে 
আক্রমণ করে তবে খাস্ক-পানীয়-আলো-বাতাস কোনো কিছুতেই তার 
্ষয়ক্ষৃতিগুলো পূরণ ক'রে দিতে পারে না। 
frases ও স্তৰত 
₹ শহরের লোকের কম রোগ হবার কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ আছে। 
_ শহরের লোককে নিতাস্ত বাধ্য হয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের বশে 


১৭২ 










re হতে ex, টিক ace oer ও চিৰ দৰে বি Lo 


“a auntie রোগের বিরুদ্ধে যেসব ন প্রতিমেধক আর 
| প্রত্যেককে মানতেই হয়। বসস্তরোগের বিরুদ্ধে টিক! 
_ কলেরা-টাইফয়েডের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন নেওয়া, 
ষখনকার যেমন ব্যবস্থা কতৃপক্ষ ক'রে থাকেন সেগুলি 
তেই হয়। তৃতীয়ত, শহরে বাস করবার কতকগুলি পৌররীতি 
আছে, তাও মেনে চলা শহরবাসীর অভ্যাস. হয়ে যায়।. যেখানে- 
খানে তারা মলমুত্র-ত্যাগ করে না, যেখানে খুশি নিষ্ঠীবন-ত্যাগ করে 
_ বিশ্তদ্ধ জল ছাড়া সহজে কোনো জল তারা পান করে না। খান্ে সহ 
ধুলাবালি পড়তে দেয় না, মাছি বসতে দেয় না, ভালে! কারে হাত না। 
RR COTA হাতে কোনো জিনিস মুখে দেয়না? সর্বদা খালি গায়ে খালি 
গায়ে ঘোরে না; ইত্যা্ি। এগুলির দ্বারাও রোগ-নিবারণের কাজ 
অনেকটাই হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামে এসব নিয়ম কিছুই নেই, এসব 
বিষয়ে কোনো Fay মানবার প্রয়োজনও কেউ বোধ করে না। . অথচ 
গর পক্ষে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করবার ওঁ জাতীয় ব্যতিক্রমগ্ডুলোই 
পথ। বসম্তরোগের সময় টিকা না নিলে ও রোগের আক্রমণ 


| কঠিন। দুষিত জল পান করলেই তার দ্বারা টাইফয়েড 
: ধা পি রোগ: জন্মাতে পারে। খাতারিতে বাছি 











a লেই রোগ তখন: | সহজে আক্রমণ করবার আগো Souk 3 
ৃ 7... পানীয় জল = 





 পনলীগামের পক্ষে সবচেয়ে প্রধান সমস্তা- পানীয় জলের অশু্ধতা। 
eon পান করাই কলেরা টাইফয়েড আমাশা উদরাময় প্রভৃতি 
রোগের সর্ধপ্রধান কারণ। বাংলাদেশে এইসব রোগেরই প্রাহর্ভাব 
সবচেয়ে বেশি--অন্তান্য সকল দেশের তুলনায়। দূষিত জল ব্যবহার 
করতে থাকাই তাঁর হেতু । আর জল দূষিত হয় আমাদেরই অভ্যাসের 
দোষে। আমরাই জলকে দুষিত করি, আবার আমরাই সেই দুষিত 
জল ব্যবহার করি। শহরে এটা সম্ভব নয়, কিন্ত পল্লীগ্রামে খুবই 
mea) কিসে জল দুষিত হয় এ-বিবয়ে যদি আমাদের ভানচৈতন্ত 
জন্মায় এবং সকলেই যদি সে বিষয়ে সাবধান থাকে তবেই এর প্রতিকার 
হতে পারে। আর হতে পারে যদি প্রতি গ্রামে প্রচুর নলকূপ 
(গভীর জাতীয় ) থাকে এবং সেই জল ছাড়া অন্য জল কেউ পান না 
Ra আরো হতে পারে যদি এই নিয়মে চলা যায় যে, জল যতই 
নির্দোষ মনে হোক, একবার আগুনে ফুটিয়ে না নিয়ে তা কিছুতেই 


: erated ব্যবহার করা হবে না। 
ম্যালেরিয়া 





















a গানের পক্ষে আরো একটি প্রধান জিরা বা কিন্তু 
Sart fy য়! সম্বন্ধে পল্লীগ্রামের লোকে এখনও এত অজ্ঞ আছে: য় 
ভা বলবার নয়। এখনো অনেককেই বুঝিয়ে দিতে হয় ষে, মশা না. 
কামড়ালে অন্ত কোনো উপায়ে ম্যালেরিয়া হতেই পারে না এই 
১৭৪ ৃ 







ৃ মা ডাকেন অলক অবাতর কথা এসে পড়বে। 
থা-মশা-কামড়ানে! নিবারণ করতে পারলেই ম্যালেরিয়া নিবারিত 
হতে পারে। পল্লীগ্রামের লোকে বেশির ভাগ খালি গায়ে থাকে, 
ate মশা কামড়াবেই না, এমন উপায় করা সম্ভব নয়। তবে মঃ 
ম জন্মায় এর উপায় আজকাল অনেক হয়েছে। যথাসাধ্য 
eT করা, বন-জঙ্গল- ব! ডোবা প্রভৃতি না জন্মাতে দেওয়া 
ডি-টি প্রভৃতি ব্যবহার করা, মশারি খাটিয়ে শোবার হ 
ও ম্যালেরিয়া হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। তা! 
ড়ালেও যাতে ম্যালেরিয়া না হয় তারও উপায় আছে, cl 
afer প্যালুড়িনের বড়ি খাওয়া। ম্যালেরিয়ার মরগুমের সঃ 
HOw সকলেই এই রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি ¢ UL 


বাঁজাণু ও হুকুওআস" 


_ পল্লীগ্রামের আর একটি সমস্তা-যত্রতত্র মলত্যাগ। দে | 
_ অনেকেই খালি পায়ে মাঠে-জঙ্গলে চ'লে যায় মলত্যাগ করতে । এ 

হানি হতে পারে সে ধারণা অনেকের নেই। GEE লোকের 
রোগের বীজাণু তো থাকতেই পারে, VF লোকের ACTS অনেক 
থাকে। সেই বীজাণু মাঠের জমি থেকে বৃষ্টির দ্বারা লীত হয়ে 
পুক্করিণী প্রহৃতির পানীয় জলের মধ্যে গিয়ে প'ড়ে সেই জলকে 
ত করে। মল শুকিয়ে ধূলার মতো হয়ে গেলেও তার ভিতরকার 
নষ্ট হয় না। তা ছাড়া খালি পায়ে মাঠে গিয়ে বসলে তার দ্বার 
রর ঘাসজঙ্গল থেকে হর নামক দি শরীরের ভিতর. প্রবেশ 














পারে। আর পল্লীগ্রামের peau Ss 
লোকের" চেয়েও অনেক বিলি বিমান হি STE, 











আমাদের শহরমুপিতাই  পল্লী- 
1 স্বাস্থাকে পল্লী্ঈীকে ধ্বংদ করেছে। 
| ates শীতে পল্লীকে  ম্ধ 
i ক'রে ভুলতে হা “ৰ-পস্ষিমৰদের 
7 মুখ্যমন্ত্রী ম মহোদয়ের পল্লীনগর . পরি- 
.. কল্পনায় সেই সংকর নিত হয়েছে। 1. 








“a সর্যোরয়ের সোনালি আলোয় খানিকটা বেড়িয়ে আসা 
ই সময় মুক্ত আলো-বাতানে সাধ্যমত Sage ব্যায় 













oe টেনে ৰা ঘুরিয়ে দেয় না সে। প্রথমে একটু গতি দেয় কলকে, তার 
*. আর-একটু, এমনি আর-একটু ক'রে কারে শেষে তাকে পূর্ণবে। 
চালিয়ে দেয়। দীর্ঘ বিশ্রামের জড়তার ওপর হঠাৎ প্রবল গতি পেলে 

কলটা । BY ক'রে ভেঙে যেতে পারে,__সেইজস্তই এ সতর্কতা। 
প্রাণহীন কল চালাবার বেলাই যদি এ সতর্কতা, প্রাণময় দেহ্যস্ত্ের 
বেলা তো আরো সাবধান হ'তে হবে। we লোহালক্কড়ের তৈরি, 
ৃ কিছু উৎপাত ভাতে বরং সয়, কিন্ত শরীরযন্ত্র ্ত-মাংস-হাড়ে তৈরি? 
রা তার মধ্যে সবচেয়ে শক্ত জিনিস যে হাড়, তাও লোহার চেয়ে ঢের 




























কী কারে শয্যাত্যাগ করতে হবে, সে কথাই বলি এবার। 

ঘুম ভাঙার পরে, চোখের পাতার ওপরটা আঙুলের ডগ! দিয়ে 

আস্তে আস্তে একটু মালিশ ক'রে দিতে হবে, তারপর কয়েকবার 

চোখ, মেলে আর চোখ বুজে থেকে, ক্রমে বাইরের আলোটা সইয়ে 

: ঘুমন্ত অবস্থায় হয়তো পা দুটো গুটিয়ে ছিল, জেগে উঠে আস্তে 
ae ক্ৰমে ক্রমে ছুটি পা সোজা ক'রে দিন। ছুপা একেবারে যখন 

ভা হ'ল, তখন পায়ের পাতা টান ক'রে দিন_যেন পায়ে পাতার 
লে এক সরল রেখা ক'রে ফেলার চেষ্ঠা করছেন। তারপর পা, 

আবার ধীরে ধীরে গুটিয়ে এনে পেটের ওপর চাপ দিন।, এমনি কারে 

ৃ দু পা করেক বার গুটোন আর সোজা করুন। 

: ১৭৮ 





অপর হাতের কাদে; a অবস্থায় রাহাত আবার বুকের 

কে নিয়ে আক্গুন। পরপর কয়েকবার এমনি ক'রে, এবার হাত , 
Praia মাথার ওপর নিয়েছেন, সে-অবস্থায় ছুটে! হাত বাইরের দিকে টান্‌ 

কারে দিন ধীরে ধীরে, তারপর আবার গুটোন। এমনি করুন পরপর 


মধ্যে, আবার সোজা করুন মাথা। এও করুন পরপর 


এর পর ছু পা সোঞ্জা রেখে, ধীরে ধীরে উঠে ARR এবং ক্রমে 
fice শরীরটা বেঁকিয়ে ছু হাত হু পায়ের আঙুলের দিকে 















পায়ের আঙুল ধরবার। সোজা হয়ে বস্ুন। পরপর চেষ্টা কাঁ 
₹ তৃতীয়বারে নাহয় চতুর্থবারে, না হয় তো তার পরের বারে পায়ের ২ 
= রহ sts পারবেন। | ve 
... মেজের ওপর যদি বিছানা পাতা হয়ে থাকে, এবার ধীরে ধীরে 

: উঠে দাড়ান। যদি তক্তপোশ বা খাটের ওপর বিছানা থাকে, ধীরে 
Ber ছুটি পা এগিয়ে নিয়ে এসে, চটি বা খড়ম যাস্থাকে, তার ওপর 

a পা! রেখে উঠে দড়ান। চট্ট ক'রে মেজেতে পা রাখবেন নাহ 












“বীরে ধীরে আর ‘আস্তে আস্তে--এ জোড়া শব্দ ছুটি বারবারই 
বলেছি, লক্ষ্য ক'রেছেন নিশ্চয়ই ; তার মানেই জড়-ৰাওয়া শরীরটাকে 
_ সইয়ে সইয়ে চালু ক'রে নিতে হবে, হঠাৎ ARNG ক'রে নয়। 
আচ্ছা, কতক্ষণ লাগল সব নিয়ে? তিন মিনিট? চার মিনিট? 
পাচ মিনিটই না হয়। কতটুকুই ব৷ সময়। বৃথা তে কাটল না, কাজে 
ই... লেগে সার্থকই হ'ল বরং। এই যে শরীরটাকে চালু ক'রে নিলেন, 
| এখন সারাদিন যত উৎপাতই চলুক, ক্লান্ত হ'তে পারে তাতে দেহ, 
ক্র বিকল হবে aL) 
= র, খুম থেকে জেগেই যদি হুট ক'রে উঠে পড়ি wren, তাতে 
₹ কী হয়? যা হয়, তার সঙ্গে আমাদের সবারই করুণ পরিচয় আছে। / 
দীর্ঘ বিরামের জড়তার পরে হুট পাট, ক'রে উঠে পড়লে অনেক সময়ই 
eh হয়তো কোমরে লেগে গেল, কিংবা ঘাড়ে, অথবা পিঠে 
১৮৬ 











বু এ তো গেল অল্পের ওপর দিয়ে 3 এর চেয়ে বেশি কিছু 
i কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। | 


৪ 
























ae: সম্বন্ধে প্ৰধানতঃ দুইটি মতবাদ আছে। এ টিতে 
a রাষ্ট্রকে বিশেষ এক গোষ্ীভুক্ত-কতৃ পক্ষ কতৃক চালিত স্বতন্ত্র এক 
শাসনব্যবস্থা বলা হয়। ইহার মতে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের 
প্রতি কর্তব্যপালন করা এবং রাষনায়কদের পরিচালনায় রাষ্ট্রেরই 
উন্নতিকল্পে কার্য করিয়া যাওয়া । এক কথায় বলিতে গেলে, ইহাকে 
ae _ atbetata সমাজদেহ আখ্যা দেওয়! যাইতে পারে। দ্বিতীয়টির মতে 

mR ষমাজমুতী__অর্থাৎ সমাঞ্জের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের 
মঙ্গলবিধানের wee রাষ্ট্রের জন্ম, এবং জনগণই এই রাষ্ট্রের অষ্ট 
এইরূপ ব্যবস্থায়, সকল সময়েই, শাপকমণ্ডলীকে সাধারণের সেব 
₹ ব্যাপৃত থাকিতে হয় এবং রাষ্ট্র এই হিসাবে সবসাধারণ-পরিকল্পিত 
a স্বার্থসিষির এক ব্যষ্টিগত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। BAIS 
₹ অনন্ার্থের মধ্যে জনস্বাস্থ্য অন্ততম, কারণ, বাজিগত অথবা সামান্ত 
_ লগত প্রচেষ্টার দ্বার! স্বাস্থ্যরক্ষার পরিকল্পনাকে কার্যে efits wat 
mS 2 hilt নহে । 






ag ও অধিবাসী 

A তাই একদিকে যেমন রাষ্ট্-ব্যবস্থাহ্যারী--স্বরচিত রাষ্ট্রের নিকট জন- 
টার ুখস্থাচ্ছন্যের ও সকল সুবিধার সঙ্গত দাবী রহিয়াছে, অপর. 
citer রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্লে যেকোন কার্ধেই প্রত্যেকের একটি 
ংশ আছে_-প্রত্যেককেই স্ব স্ব কর্তব্যসাধন করিতে হয়। AT ৃ 
সঙ্গে জনদাধারণের এই যে নাড়ির যোগ ইহা কল্যাণকামী যে কোন 
সযাজ্-প্রতিষ্ঠান a রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রথম কথা। মামী: সঙ্গে 


ফা 









j _রহিয়াছে। on বতীটসাফন? ন alice গেলে দেহমনকে পারি : . 
কর সঙ্গে মানাইয়া ee এবং আহাৰ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, রি হু 


ৃ আমেরিকার একজন in ব্যজিয় মতে জনস্বাস্থ্যের উনের 
নিয়মিত 'সমাজ-প্রচেষ্টা দ্বারা রোগনিবারণ করা, অকালমৃত্যু রোং 
| এবং দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা । ইহার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত 
রিপার্থিকের, সমাজের মধ্যে ব্যাধিসংক্রমণ নিবারণের, স্থাস্কারক্ষ 
aa জনশিক্ষার। আশু রোগনিরূপণ ও তাহার চিকিৎসা 
এবং নিবারণের ব্যবস্থার জন্য সেবার এবং সর্বোপরি প্রত্যেক 
ক্রি ব্যক্তির স্বাস্থ্যবক্ষার উপযোগী জীবনযাত্রাপ্রণালীর Bale: 
সাধনের জন্য সমীজযস্ত্রের সমুচিত পরিবর্তন | 


| FISTS ওজু ও আস্ত রি 
| : সামাজিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য পরস্পরের উপর প্রতিক্তিবাগীল আমরা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই স্বাস্থ্যহানির কারণের সঙ্গে স্থান- 
শেষের বাসব্যবস্থা, জল-সরবরাহ, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাংসারিক ও. 
পাণ্বিক অবস্থা সকলই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাঁজ-সংস্কারের 
(সমাজের মঙ্গলবিধায়ক যে কোন কার্ষের সঙ্গে জনস্থাস্থ্-সংরক্ষণের 
ব্যবস্থার এমন এক নিগুঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে_যাহাকে এমন কি 
সামাজিক জীবনের এক অবিভাজ্য অংশরূপেই গ্রহণ করা যাইতে 
















6 তাদের সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা হা ee wise | ধৰিও < < 
_ আমেরিকার লোকেরা বিশ্বাস করে যে, অর্থব্যয় করিতে পারিলেই। 
স্বাস্থ্য পাওয়া যায়, তথাপি বলিতে হয়, অর্থই একমাত্র জিনিস নহে ধ 
বে বিবিধ উপকরণের মধ্যে অন্যতম । আর্থিক সাহায্য ব্যতিরেকেও 
দেশবাসী সমাজের কল্যাণে এইদিকে তাহাদের সকল চেষ্টা নিয্বোজিত 
_ করিতে পারে এবং তাহারও Sees আছে। আধুনিক গণতন্ত্রের 
ৰ মূলেই রহিয়াছে সমাজের উন্নতিকল্পে জনসাধারণের কর্তব্যপালন 
Fl সেইসব অবশ্যকরণীয় কর্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে. 
₹ পারে--১। নিয়মিত পরিমাণে ও নিয়মিত ধরনের খান্ত গ্রহণ করা। 
২). দৈহিক ও মানসিক উন্নয়নের নিয়ম পালন করা। ৩। mee 
o  পরিষ্কার-পরিচ্ছ্নতা রক্ষা করিয়া রোগসংক্রমণের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়া, এবং ৪1 তজ্জন্ত জলসরবরাহ প্রভৃতির দিকেও বিশেষ নজর 
রাখা, ৫। খাবারে ভেজাল বন্ধ করা, ৬। যথানিরবিষ্টকালে নিয়মিত- 
ভাৰে রোগনিবারণমূলক ইঞ্জেকশন টিকা প্রভৃতি লওয়!, এবং 
81 Rae বৈলক্ষণ্য দেখা দিলেই তাহার তৎক্ষণাৎ সুব্যবস্থা করা 
__ ইত্যাদি। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রতিটি লোককে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
সচেতন হইতে হইবে এবং এই চেতনা অমাজদেহের সর্বত্র যাহাতে 

Stents করিতে পারে তাহার প্রতি যন্ধবান হইতে হইবে। 
সর্বসাধারণের সহযোগিতা ব্যতিরেকে রাষ্ট্র কখনও এ-বিষয়ে কৃতকার্য । 
হইতে পারে না। নিযমান্থবতিতা ও স্থপরিকল্লিত প্রচেষ্টা ব্যতীত 
কি ব্যক্তিবিশেষের কি জনসাধারণের স্বাস্থারক্ষ! সম্ভব হজ 
gee 












১৮৪ 





বট সংখ 


উর নিজান ৷ ও স্বাস্থ্য < 
শিলপকর্ষে বাহার নিরত থাকেন তাঁহাদের পক্ষেও অবিকল এই 
ij [বস্থাই একমাত্র ফলপ্রসব করিতে পারে। Le 
ভারত অচিরেই শিল্পপ্রধান দেশ হইবেই। যখন কোন দেশ AR 
হইতে শিল্পপ্রধান দেশে পরিবর্তিত হয়, তখন তৎস্থারী সমাজের 
ঠামোর প্রভূত পরিবর্তন অবশ্ঠভাবী। এই পরিবর্তনের মধ্যে 
প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য-দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইতে হইবে এবং 
জের শুভকল্লে রাষ্ট্রের সহিত সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা! করি 
বে। ভারত আজ সেই আমুল পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছে, ত 
te নানা জটিল সমস্তার সমাধান করিতে হইতেছে। সামাজিক 
অস্বাস্থ্যকর সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মাচরণ এবং ধর্মশন্বন্ধীয় মধ্যযুগীয় 
ল ধারণা _-এইসকলের বিরুদ্ধে আজ সংগ্রাম করিতে হইতেছে 
এবং এই সংগ্রামে জয়যুক্ত হইতে হইলে বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ 
তেই হইবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এইসব দূর করিতে হইবে 
র বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন 
ra শিক্ষার, যে শিক্ষা বিজ্ঞানের আলোক দ্বার আমাদের অজ্ঞতার 
কার দুর করিয়া গঠনমূলক কর্মের পথ দেখাইয়া দিবে। তাই আজ U 
১ রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের গুরুদায়িত্ব আসিয়াছে। 
দায়িত্ব তাহাদের স্বীকার করিতেই হইবে ; নতুবা কল্যাণের আশা 









ধারণতঃ আলপিনের মতই সরু এবং ইহার প্রায় অর্ধেক দীর্ঘ 
ৃ তীক্ষ-্দস্তবুক্ত একপ্রকার কীটকেই বক্রকীট বলে। ইহারা : 
ইহাদের হকের মত দতগুলি পেটের ভিতরের, চামড়ায় চালাইয়! 
দেয় এবং অন্ত্রহইতে শোষিত রক্ত খাইয়া বাচিয়া .থাকে। 
ie ভ্রুকীট- জনিত বাধিত বক্র CATS. CBC 
ই বহু লোক এই ব্যাধিতে ভোগে। সমস্ত পৃথিবীতে এ রকমে 
গী আছে--বিশেষ করিয়া গ্রীক্মপ্রধান দেশগুলিতে। : পশ্চিম বাংলা 
ব্যাধির প্রকোপে বহু ব্যক্তি আক্রান্ত হয়। ধনী-দরিত্র সকলেই 
হার কবলে পড়ে। বিশেষ করিয়া ace যাহারা চলা ফেরা করে. 
তাহাদের মধ্যেই টা আক্রমণ অধিক দেখা যায়। 
ই ব্যাধিতে কী ক্ষতি হয়. 
oe ation কীট একবার শরীরের ভিতর প্রবেশ heen 
a om রক্তশোষণ করিতে থাকে; তাহার ফলে, যাহারা অল্পস্বল্প 
আক্ৰান্ত হয় তাহারা সামান্য অস্বাস্থ্যভোগ করে এবং বদহজম ও 
_ তজ্জনিত পাতল! দাস্ত প্রভৃতিতে প্রায়ই কষ্ট পায়, আর যাহাদের 
rey এই বীজাণু অধিক পরিমাণে বিস্তার-লাত করিয়াছে তাহারা 
গুরুতর রক্তারতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বলতা, মাথাবরা, এবং হাতপা-ফোঁলা 
_ হইতে কষ্ট পায়। তাহা ছাড়াও টাইফয়েড নিউমোনিয়া প্রভৃতি: 
... ব্যাধিকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও হ্রাস পাইতে খাকে। রে 
১৮৬ 





















| লাগা পঃ a ডিমগুলি কখনও ফুটতে পারে না। । মলের 
সহিত, মাটি ond করিলেই ইহারা বাড়িতে থাকে। মাটি যদি 
আতর এবং ছায়াযুক্ত হয় তাহ! হইলে প্রায় পাচ দিনের মধ্যেই এক 
fa কীট দেখা যাইবে। এইগুলি ঘাসের উপর থুরিয়া বেড়ায়। 
তাহার পর এই মাটিতে খালি পায়ে চলিতে গিয়াই লোকে 
লে পড়ে। ক্ষুদ্রক্ষু্র পোকাগুলি, যাহাদের নগ্ন চোখে দেখা ২ 
লি পায়ে লাগিয়া থাকে এবং পথচারীর অজ্ঞাতসারেই তাহার 
দ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও রক্তের সংস্পর্শে আসে। 
ই পরেই সেখান হইতে তাহারা শ্বাসযন্তরে সরিয়া যায় এবং 
বাহিয়া গলার পিছন দিয়! ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গেটে 
ন এবং সেইখানেই উপযুক্ত স্থান খুজিয়া পার। 


কিনতে ইহা নিশ্বারণ করা যায় 
শরীর খারাপ হইলেই বা অভরীর্ণ, তরল দাস্ত প্রভৃতি হইলেই 
চিকিৎসা করান দরকার | ইহাতে নিজের তো উপকার হয়ই, উপরন্ত 
দশজনেরও মঙ্গল হয়। অস্থবীক্ষণবন্ত্রের সাহায্যে মল পরীক্ষা 
লে রোগটি সহজেই ধরা পড়া সম্ভব৷ 
(খে) দ্বিতীয়তঃ যেখানে সেখানে মলমূত্-ত্যাগ করিতে লাই। 
হার জন্ত স্থনিরূপিত স্থান থাকা দরকার । এই শিক্ষা গ্রামবাসীদের 
দতে হইবে । তাহা না হইলে মাটিতে খালি পায়ে চলার দরুন যে 
কান লোকের শরীরে এই ব্যাধি সহজেই আসিঘা জুটিতে পারে। 















0] বক্ৰৰীট-জনিত ব্যাধিতে ভোগে at] 
0] এমন লোক পর্নীগ্রামে কমই আছে। |... 
wee মলত্যাগ, খালি পায়ে | 
| চলাফেরা, অবিশুদ্ধ জল পাল করা | 
বন্ধ করলেই এরোগ্ বন্ধ হবে। | 














বলে--“সব খেলা ‘খেলা’ নয় আর সব খাওয়া খাওয়া’ 

| সত্যি কথা। মিষ্টি খাওয়াটা ‘খাওয়া’, কিন্তু মার-খাওয়া 

টই খাওয়া নয়। তেমনি, হাড়ডু-খেলাটা খেলা” আর তাস- 
? সেটারও নাম খেলা” বটে ; কিন্তু দুটোর ফল ACFE 

পরীত। দৌড়-বীপের যে শক্তির খেলা--যাকে বলা হয় ‘canteen’, 


শরীরকে সুস্থ দৃঢ় বলিষ্ঠ কর্মক্ষম: করে; আর তাস-পাশা-দাবা- 


[তে শরীর হয় বাত-মেদ-আলসেমি-অকর্মণ্যতার ডিপো। তাস- 
“দাবা-খেলায় নাকি মগজ-সাফ হয়, কিন্তু কোন মনীষীর oS 
ই তার প্রমাণ পাওয়া যায় না? খেলাধুলার স্ফলটা কিন্ত 


পরীপ্রকাশস্বরূপ ষাথুর, চু নিজ গরচার-অবিকর্তা। 
x -জনস্বাস্থ্যবিভাগের পক্ষে প্রচারবিভাগ-কন ক প্রকাশিত : a 





STS TAT “0 
অতি Fe = 19 


কৃষি, : পশুপালন ও মাছের চাষ সম্বন্ধে 
তথ্যবহুল এমন সৰ্বাঙ্গসুন্দর সচিত্র 
পত্রিকা এত কম ঘামে আর 
একখানাও পাবেন না 


.-ইৰশাখ থেক বছর শুরু 


ee eee: [গ 
 মহাকরণ, কলিকাত।১ 














2 যায়, সেটি হচ্ছে cone 
রজামান “রোগ আরো ভয়ানক। এর সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় প্রায় 
রই আছে। তাচ্ছিল্য করলে এরোগ মানুষকে অত্যন্ত যন্ত্র 
দেয়, এবং অবশেষে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়ে থাকে। এও সংক্রামক রোগ 
এবং জীবাধুর থেকে সংঘটিত হয়। এরও জীবাণু ছড়ায় প্রধানত খাগ্ধ 
_ আর জলের বাহনে। a 
. গরমের সময়ে জলের অভাব দেখা দেয় ব'লে, মানুষের অজ্ঞতা" 
afte ব্যবহারের ফলে সাধারণের ব্যবহার্য জল জীবাদুংসংক্রমণে দুষিত 
হয়ে পড়ে। স্থতরাং জল সমন্ধে আমাদের সতর্ক হতে হবে একান্ত" 
_ ভাবে। জলকে জীবাণুমুক্ত করার সহজতম পন্থা হচ্ছে--জল হটিয়ে, ও 
তারপর ঠাণ্ডা হ’লে তা ব্যবহার করা। জল ফুটিয়ে, তাতে একটু ফিটুকি 
ডুবিয়ে নিলে ময়লা গুলো অনায়াসে কেটে যায়। ময়লা কেটে ফেলে, 
afte জলটা মাটর পাত্রে রেখে, ঠাণ্ডা হ'লে তাতে একটু কপূর ৷ 
মিশিয়ে নিলে, ত! অতি তৃপ্তিদায়ক সুঙ্গিগ্ পানীয়ে পরিণত হয়। তার 
ee cateatrere আমাদের ean পরিশ্রবনে উৎসাহ দিতে পারে। ; ; | 
5. রায্নাকরা খাবার তো ষথেষ্টই গরম থাকে ব'লে তাতে জীবাণু বেচে 
oe থাকতে পারে না; কিন্তু তার পরে যাতে খাবারে জীবাগুসংক্রমণ না 
oe ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার সহঙ্গতম উপায় হচ্ছে খাবার 
টাক! না রাখা। বাজারে আঢাকা খাবার, কাটা ফল প্রভৃতি ধুলা- 
ae  মক্লা:জীবাধুতে দুষিত হবার মত সাধারণ স্থানে বিক্রি হয়; এগুলো৷ 
... বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। a 
atest কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়-_-তিন রকমের, রোগের) sf 
ce fe হয় একটি টিকায়। টিকা বলতে এ হচ্ছে ইন্ক্ষেকশন। এ ake 
১৯২ : 


















































ao ক আই att রী দ্বার! ঘটে। এ রোগ : 
দেবতাদের অভিসম্পাত a ক্রোধের ফল নয়। গদি টা থেকে 


এবং ধৰ ধবল বা শ্বেতীকে নহি নাছ 


 এক্ষাথায় কোথায় কুষ্টতরাগ দেখা যায় 
বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা : 
এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি 
ও কুষ্ঠরোগের খুবই প্রাদুর্ভাব 
us দেখা যায়। কয়েক শতক পুর্বে 76০. 
 ইউরোপেও  কুষ্টরোগের খুবই | 
- atta ছিল। কিন্তু, সেখান থেকে | 
oc কুষ্ঠরোগ নির্শ্ম করা হয়েছে। 
oe সারা পৃথিবীতে পঞ্চাশ লক্ষ কুষ্ঠরোগী আহি oe 
oe রয়েছে বলে | সেটার হিদাবে ধর! হয়। এর মধ্যে একাজ 





১৯৪ 


AS 





প্রধান বিশিষ্টতা এই যে, এদের মধ্যে স্পর্শবোধ বা বে 


কমে যায়। যদি না বা একটি পালক 


বে আপের বোধশক্তি লোপ পায় | নি রোগ ধরে সে. 
অবশ বা অসাড় হয়ে যায় এবং যেই অবশ অংশে কিছু লাগলে বাঁ 


বোধ অথবা ছুঁচ-ফোটানর মত মনে হয়। রোগ যত pa : 
এসব অবশ অংশের Tee ost ক্রমশঃ ইনি ও at ছয়ে. 
















বশী হয়; কিন্তু শরীরের wate অং ডি রে 

কানের চামড়া এবং শরীরের অন্তান্য অংশ মোটা ও লাল হয়; জর মোটা. 

হাতে এবং ভ্রর চুল পড়ে যেতে দেখা যায়। নরম ও লাল দাগ এবং 
| we গায়ের নানা জায়গায় উঠতে পারে এবং এদব গুটিতে বা হ’তে 4 














ওপরে যে তিন রকমের কুষ্ঠের কথা বল! হ’ল, তার মধ্যে প্রথম ছু 

রকমের কুষ্ঠ আমাদের দেশের চারভাগের তিনভাগ কুষ্ঠরোগীর 

মধ্যে দেখা যায়। এ ছু' রকমের কুষ্ঠরোগীদের অবস্থা সাধারণতঃ 

গুরুতর নয়, দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে কোন কষ্টবোধ 

a এদের, এবং এসব রোগী VE লোকদের সহজে সংক্রামিত করতে 
পারে না। তৃতীয় রকমের কুষ্ঠই সবচেয়ে ভয়ানক এবং এ রকম 

__ রোগীদের রোগ ক্রমণঃ বাড়তে থাকে । এ রকম অবস্থার কুষ্ঠরোগীদের 
__ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে সুস্থ লোকের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হয়। 


 সংক্রামিক ও অসংক্ঞামিক রোগী 


রোগীই, তানের সংস্পর্শে যেসমন্ত সুস্থ লোক আসে, তাদের 
জনক নয়, এ কথা ACRE বলা হয়েছে। এই fone ’ 


১৯৬ 





হক্রামিক কুষ্ঠ, CAM 
ral আইনে cake এত কম থাকে 0 


জ্রাগিক রাগী 


এ ধরনের রোগীদের শরীরে যেসব জায়গায় কুষ্ঠ হয়েছে 
অসংখ্য কুষ্ঠবীজাণু দেখতে পাওয়া যায় এবং এদের শরীর । 
ক. বীজাণু বের হয়। ces এসব রোগীর সংস্পর্শে য 
সে বা থাকে তাদের শরীরে বীজাণু প্রবেশ করতে পারে 
থাসময়ে এসব VE লোকের কুষ্ঠ হ'তে পারে। নু 
__ অসংক্রামিক ও সংক্রামিক রোগের পার্থক্যের গুরুত্ব এত ৫ 
কাৰ্য্যতঃ ও হুর অবস্থাকে দু'টি ভিন্ন রোগ ব'লে Aca | ব 
dca কি ste ছড়ায় 


সংক্রামিক কুষ্ঠরোগীর! তাদের সংস্পর্শে যেসব সুস্থ লোক অ! 
মধ্যে কুষ্টরোগ সংক্রামিত করে--অসংক্রামিক রোগীরা তা 
না। কুষ্টবীজাথু সংক্রামিত হবার পর, স্বস্থ লোকদের মধ্যে 
বয়স্কদের চেয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরই সহজে কুষ্ঠরোগ ধরে 
 সংক্রামিক কুষ্ঠরোগীদের সংস্পর্শ বাড়ার ভিতরে কিংবা ও 

























“he কখনও কখনও রোগ VTS দেখা যায়। 
ee কুষ্টঢ্রোগের চিকিত্সা 

সারে না-_এ বিশ্বাস ভুল। যদি শিগগির শিগগির চিকিৎসা এ 
করা যায় এবং অনেকদিন পর্যন্ত চিকিৎসা করান হয় তবে ATH 
কুষ্টরোগই সারে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধ'রে চিকিৎসার অনেক Caf 

হ ছে 'এবং অনেক রোগী চিকিৎসায় ফল পেয়েছে। 
কৃষ্টঢেরোগ-দঙ্গন 









wm, বসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোগের sta কুষ্ঠরোগও 
প্রতিরোধ করতে পারা যায়। কয়েক শতক পূর্বে ইউরোপে কুষ্ঠরোগ 
_ খুব বেশী ছিল, কিন্ত উকান্তিক চেষ্টার ফলে ইউরোপীয়েরা তাদের 
- cee থেকে কুষ্ঠরোগ দূর করেছে। আমাদের তা না করতে পারার 
কোন কারণ নেই। অবশ্য, এত বড় সমগ্তার সমাধান করতে হ'লে 
র সকল শ্রেণীর সহায়ত! বিশেষ আবশ্তক। 
_ কুষ্ঠরোগ দুর করবার প্রধান ছুটি উপায় হ'ল এই... 
প্রথমতঃ, জনগণের আধিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান ) : ভা. 
| দ্বিতীয়তঃ, সংক্রামিক রোগীদের পৃথক রাখা । জনসাধারণের আধিক 
১৯৮ 





র উন্নতি হ’লে সকলেরই খাওয়া-দাওয়া ও ঘর-ছুয়ারের উন্নতি 

Lal ভাল খাওয়া-দাওয়া ভুটুলে সব রকম রোগ, এমনকি কুষ্টরোগ 
প্রতিষেধ করবারও ক্ষমতা বেড়ে যায়। ঘর-ছুয়ারের উন্নতি হ’লে ঘর- 

প্ছি লোকের ঠাসাঠাসি কমে এবং তার ফলে ংজানিক ae 


a পা দিপা com ছা পৃথক বাৱ বকা 
যেসব রোগীকে পৃথক রাখা দরকার তাদের সংখ্যা খুব বেশী 


 কুষ্ঠ-প্রতিষ্ঠান বাড়াবার বিশেষ প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে "কোন 
সন্দেহ নাই। কিন্ত, অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম বাঙলার সমস্ত সংক্রামী 

গীকে রাখার মত এতগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারা 
বাবে এমন আশা দুরাশা। সেইজন্তই সংক্রামী রোগীদের পৃথক 

ৃ ১৯৯ 









থক থাকবার ব্যবস্থা এবং রোগীদের বাযীতে attics পৃথক রাখবার 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের বিরাট কুষ্ঠ-সমস্তা, বিশেষতঃ 
= গ্রামে গ্রামে, সমাধানের পক্ষে যে ব্যবস্থা সব থেকে উপযোগী, সে হচ্ছে. 
ও শিল্প কলোনি স্থাপন, অথবা গ্রাম্য কুষ্ঠ-শিবির সুপির-যেখাযে = 
2 fi সারও যথোপযুক্ত বাবস্থা থাকবে। 
বাড়ীতে বাড়ীতে আলাদা! রাখবার ব্যবস্থা af করতে পারা 
| pe তা'তে সবচেয়ে খরচ কম পড়ে, এবং সমাজতত্ব ও মনস্তত্তের fre 

থেকেও এটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সমাজের বর্তমান অবস্থায় এ উপায়, টি 
কাধ্যকর হবে না। রোগীদের বাড়ীতেই আলাদা ক'রে রাখবার ব্যবন্ 
ত ভালভাবে করা যায় তাঁর জন্য অবশ্য চেষ্টা করা দরকার । এক 
ব্যবস্থার জন্ত দরকার--€১) রোগীর জন্য একটি পৃথক ঘর এবং পৃথক 






















_ বিছানা ও বাদনপত্র, (২) স্বাস্থাবিভাগের ভাল পরিদর্শন, (৩) ছোট 

ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্তরূপে রক্ষা করা | 

= ষুষ্টঢরাতগ সমাজনসেবীর কাজ _ ee 

oe রোগের, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করবার সমস্তা ছাড়াও ক / 
রানে নাল সামাজিক ও আখিক সমস্তার কৃষ্টি হয় স্‌ 


yee 


ae প্রতিষ্ঠান স্থাপনের একান্ত আবস্তক। 
: |র ওপর সমাজ-কলঙ্ক আরোপিত রর দা 
উরে গলে কারাদ ও অমংক্রামী হওয়া সত্বেও জীবনধারণের 
রোজগার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে । এতে যে কেবল রোগীরই 
তি হয় তা নয়, রোগীর স্ী-পত্র, যারা তার উপর নির্ভর করে, তাদের 
ক্ষতি হয়। যেসব রোগীকে আরোগ্যলাতের পর অথবা রোগে 
শম হবার পর কুষ্ঠ-প্রতিষ্ঠান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাদেরও 
টি সমস্তা দেখা দেয়। লোকে তখনও এমন ব্যবহার করে 
ন এরা ORS আবার, রোগের ফলে কোন কোন রো? 
ও AME হয়ে যেতে পারে। এসব সমস্তা এবং এই ধরনে 
সমন্তার সমাধান করবার SH ব্যাপক প্রচারকার্যের ব্যবস্থা করা 
-সযাতে লোকে রোগীদের প্রতি সহৃদয় ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার 
করতে শেখে । গরীব ও অসহায় রোগী এবং তাদের প্রতিপাল্যদের 
অৰ্থসাহায্য করবার দরকার হ'তে পারে। অসংক্রামী ও. Fl 
রোগীদের কোনও না কোন aan শিখিয়ে অর্থাজ্জনের সহ 
করতে হবে। যারা tg ও অক্ষম হ'য়ে পড়ে তাঁদের জত 
eer হোম’ অর্থাৎ গরীবখানার মত আশ্রম স্থাপন করার দরকার 


জাসদের কর্তব্য 


কুষ্ঠরোগ আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্যের একটি বড় রকমের "সমস্ত 
RE করেছে। এত বড় দেশ থেকে এত বড় ব্যাপক একটা রোগ দু. 
করতে হ'লে সরকারের প্রচেষ্টা ছাড়াও সমাজের সকল শ্রেণীর 





ল্যাংড়া? বিশেষণ থেকেই বুঝতে পারছেন যে, সে ATL 
কাঠামোর উল্লেখে সে-পরিচয় অবশ্যই বিশদ হয়েছে । CATE বলতে, 
তার ডান পা হাটুর উপর থেকে একেবারে কেটে বার-দেওয়া ৃ 
লোহার খুর-ওলা একটা লঙ্বা কাঠের কাঠামো ডান বগলের 
চেপে তারই el সে, ডান atc অভাব যতটা সম্ভব 

fe pee একটু পাগজাটে ধরনের। : তৈলবিহীন 

কড়া ঝাকড়া একমাথ। লম্বা চুল আর একমুখ লম্বা দাড়িগে'ফ্‌ নিয়ে 
সে চুপচাপ ব'সে থাকে বটতলার শানের ওপর। পথচারীদের "কেউ 
কেউ তাকে দু-একটা! ক'রে পয়সা দিয়ে যায়। সে চায় না কারো কাছে, 












ata তার নগেন_-তার থেকে হয়েছে ‘নগ!' ; 5 কালক্রমে ৃ 

মজে মিল রাখতে গিয়েই বোধহয় “Say লোকের মুখে লগা? হয়ে 
_ উঠেছে। ল্যাংড়ালগা' ব'লেই তাকে ডাকে সবাই, ছেলে-বুড়ো সবাই 
একমাত্র আমি ছাড়।। আমি তাকে আগে যেমন 'নগেনকাকা” বালে 
ডাকতাম, আজও তা-ই ডাকি। তার সঙ্গে দেখা হ’লেই অকৃত্বিম 

_ আস্তরিকতায় তার কুশল-জিজ্ঞাসা করি। সে অবাক হয়, হা কারে 
চেয়ে থাকে, কেনা খোঁড়া ব'লে অকমণ্য ঝ'লে সবার কাছে তাচ্ছিল্যই । 
সে পায় তারও সম্বন্ধে পৃথিবীর কোন একটি মনেও মমতাবোধ আছে, 
এ যেন সে ধারণাই করতে পারে না। সেও আমাকে পাল্টা কুশলপ্র 
করে। আমার আপ্যায়নে সে খুশি হয়__পৃথিবীর একটা লোকও 
তাকে রক্ত-মাংসের, হাসি-অশ্রুর, সুখ-দুঃখের atey ব'লে মনে রক এ 
_ আনন্দে উজ্জল হয়ে ওঠে তার মুখ। Pa! 
_ তাকে দেখলেই আমার ইচ্ছে হয়, পকেটে যত মুল্যের যত seat ৃ 
RR আছে, সব মুঠো মুঠো ক'রে তার হাতে তু'লে দিই) কিন্তু পারি 
কই দিতে!  টানাটানির সংসার-তরনীর আমি যে তুচ্ছ মাইনের 
ao কেরানি-করণধার। তবু যতটা বেশি সম্ভব তাঁকে তুলে দিই পকেট 

ete ওই যে ভর-কাঠামো 1 তর: দিয়ে সে চলে, ওটা তাকে আমিই 

: ছিলে দিযেছি। | 

eng দয়ার সাগর নই। দান আমার ব্রত নয়। অন্ধ-আতুর দেখ 
oe আমার মন করণায় কাতর হয়ে পড়ে না। অভাবী লোক দেখ- “ 
লেই যে আমার পকেটের পয়সা হাতে উঠে আসে তাঁও নয়। আমি 
২০৪ 



































গেনকাকা চিরকািই care ছিল না। fers করারও দরকার 
| ওর । আমাদেরই পাড়ার একটি চাকরিজীবী সংসারের লোক 
| লেখাপড়ায় বিশেষ এগোতে পারে নি। স্থাস্থ্যট! 
তারই aera একটা কারখানায় চাকরি করত । ৫ 
চলছিল দিন। বয়ন হয়েছিল ছাব্বিশ-সাতাঁশ বছর-- 
আসছিল নানান জায়গা থেকে, মেয়ে দেখা হচ্ছিল নানান 
। তার. মনের পটে কল্পনার রঙিন তুলিতে আকা হয়ে 
ছিল ভাবী জীবনের এক স্থখের ছবি। pele 
সেই সময় একদিন বিকেলে চাকরি থেকে ফেরার ata, | 
ভেতরই, পথের ওপর সে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। ভীষণ 
_লাগল। ডান পায়ের হাটুর হাড় গেল তেঙে। হাসপাতালে নিট 
fen হ'ল তাকে। ভাঙা হাড় জুড়ল না কিছুতেই ; তার ওপ' 
নাহত পায়ের হাঁটু থেকে নিচের দিকটা কেটে বাদ দিতেহা'ল। 
কেই সেখোড়া। রে 
করি আর aba না কোথাও । খোঁড়া লোককে চাকরি দেবার 
পড়েছে কার! চিরতরে বেকার হয়ে পড়ল ব'লে লোকটার 
ক'মে গেল বাড়িতেও । সংসারে সে সবার তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে. 
ল। বিয়ের বাঁশিও সেখানেই aa হারাল চিরদিনের we) এক 
২০৫ 



































টু “ae x ee, জীবনটা , এভাবে অকমণ্য হয়ে stents, মে 
| লোকটার মন্তিফেও কিছু বি্ুতি দেখা দিল যেন। বাড়ির নির্মম হস্ত 


অবিরত তাকে বাইরের পথ দেখাতে লাগল ; শুধু নিজের নিরুপায়তার 


rice নিজেকে সে টিকিয়ে রাখল বাইরের ঘরটির এক কোণে। ক্রমে 
পে জীবিকা বেছে নিয়েছে ওই বাধানো বটতলায় না"চাওয়ার ভিক্ষা | 


কট 


বলা বাহুল্য, তার জন্য করুণাবোধ আছে সবারই মনে। কিন্তু 


_সে-বোধটা আমার মনেই কেন এমন প্রবল? কেন, সে-কথা কেউ জানে 


_.. না, সেও জানে না, জানি শুধু একমাত্র আমি। কতদিন মনে ভেবে 
যে, অন্তত তাকে আমি সে-কথাট জানাব । কিন্তু আজ পর্যন্ত জানা- 
বার সাহস পেলাম না। অথচ সবার অবজ্ঞাত ওই লোকটির কাছে 





"আমি রইলাম সবচেয়ে অপরাধী হয়ে। তাঁকে সে-কথা হয়তো CHT 
দিনই জানাতে পারব না আমি ; কিন্তু আর সবার কাছে না বললে 
: আমার পাপের তার যে লাঘৰ হবে না। পাপের কথাটি প্রকাশ ক'রে 
দিলে, তার থেকে অপরে বিরত হবার সুযোগ পায়, aye এইজন্তও 


পাপকে অগোপন রাখাই উচিত। 
₹ নগেনকাকা যে আছাড় খেয়ে পড়েছিল, তার কারণ ঘটেছিল 


Le ~~ পাপে। আমার তখন কিশোর-বয়স। আমাদের বাড়ির 
ae সামনের রোয়াকে ব'লে আমি সেদিন আম খাচ্ছিলাম। আমের খোজ! 





ফেলেছিলাম সামনের লোক-চলাচলের পথের উপর ছুড়ে ছু'ঁড়ে। 
রই এক টুকরো খোসার ওপর পা লেগে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল 
২০৬ 


) 


থকে একটা কাজ আমার ৰ পথচলার 1 আরিক 


দাড়িয়েছে ;-_পথ চলতে চলতে যখনই দেখতে পাই কোন ফলের 
৫ সা কিংবা এমনি কিছু পাড়ে আছে পথের ওপর, আমি তা কু 
তু Ke তারপর ফেলে দিই তা রাস্তার পাশের আব না-পাযে 
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pierce হক্কীট-জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। বেশীর 
ভাগ লোকই এই রোগ সম্বন্ধে হয় একেবারেই অজ্ঞ, না হয় অতি 
অল্পই জানেন পুরুষ, নারী কিংবা বালক-বালিকা ধাহারাই উক্ত রোগে 
আঁ স্ত হন তাহারা P14, অলস ও. We হইয়া পড়েন। 
ও সাহারা সাধারণতঃ জরে ভোগেন নাঃ তবে ঘুসঘুসে জর অনেক 
সময়েই দেখা যায়। এই রোগের অন্তান্য লক্ষণ--দমের অভাব, 
RE, বদহজম, অজীর্ণতা শারীরিক দুর্বলতা» শিশুদের দৈহিক 
বুদ্ধি কমিয়। যাওয়া, অত্যন্ত মনমরা হইয়া পড়া ইত্যাদি। 


| Lep RNS | 
এই রোগের বাহক এক প্রকার আধ ইঞ্চি ay হুতার ন্যায় দেখিতে 
₹ কীট। উনার! মনস্তদেহের অস্ত্রের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই 
__ কীট হক্কীট নামে পরিচিত--কারণ, উহাদের শরীর বক্ত। দাতের 
সাহায্যে তাহারা রোগীর অস্ত্রের মাংস আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং 
. তাহার রক্ত শোষণ করিতে থাকে । এই কীটগুলি পেটের মধ্যে ডিম 
_ পাড়িয়া থাকে। ও ডিমপ্তলি পাকস্থলীর মধ্যে কুটিতে পারে না, উহার! 
₹ মলের শৃঙ্গে বাহির হইয়া যায়। যদি জলের ভিতরে কিংবা 
































S তৃণগুচ্ছপূণ কোন ভিজ! স্থানে মলত্যাগ করা হয় তাহা হইলে ee, 


‘Spy ক্ষুদ্র FE কীট জন্মায়। ওই কীটগুলি এতই ক্ষুদ্র যে, ) 





টি wer কাচে ব্যতীত দেখা যায় না। Sera ভিজা সঁযাতসে'তে 
২০৮ 











রে মি বাছা: শুরু করিনা ফুসফুসে, হাসনালীতে, পাক | 

সর্বশেষে অস্ত্রে যাইয়! পৌছায় এবং অস্ত্রের গাত্রে গা থাকে । 1 
যেখানে সেখানে মলমূতরত্যাগ ate oe Cc 
ল ধ্বংস করা যায়। জনসাধারণ পায়খানা ব্যতীত ত 
কোথাও যেন মলত্যাগ না করেন। খালি পায়ে ame ন! করিলে 
[গে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। Fel 
কিংবা খড়ম পায়ে দিয়া চলিলেও আক্রমণের হাত এড়ান সম্ভব 
ay আচ্রাগালাভ্ডের উপায় He 
oS অনুবীক্ষণের ছার! রোগীর মল পরীক্ষা করিলে এই রোগের 
= বীজাগুর সন্ধান পাওয়া যায়। : রোগীর দেছে যদি. হক্কীটের 

টি তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা করিলে aay, 
বাহির হইয়া যাইবে এবং রোগও সমূলে আরোগ্য হইবে। 
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A erst রেখা দেৰ, কলেরা, আস্ত্িক অর (টাইফয়েড) ও আমাশয় 
তাহাদের মধ্যে প্রধান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুষিত পুষ্করিণী 
_ অথবা নদী ইহার ভঙ্ প্রত্যক্ষভাবেই দায়ী। মহামারী সাধারণতঃ 
গানের মেলা বা তীর্থান্রার অব্যবহিত পরেই দেখা দেয়। কারণ 
ইহাতে বহুজন-সমাগম হয় এবং বহুদূরদেশ হইতে আগত নরনারী 
নদীর ধারে জড় হয় ও তাহার ফলে কলেরা ও তদন্ুরূপ ব্যাধির 
প্রাছভা্ব হয়। কলিকাতায় ও ভারতের নদীবহুল জেলাগুলিতে 
কলেরা মধ্যে মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরিয়া. দেখা দেয় । | x 





fasicy কতেলরার প্রাদুর্ভাব বন্ধ হয় 


১) কোন পল্লীতে কলেরা দেখা দিবামাত্রই কপোরেশন না 

_ মিউনিসিপ্যালিটিতে অথবা নিকটস্থ স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 

তৎক্ষণাৎ, সংবাদ দিতে হইবে, ধাহাতে ব্যাধির প্রকোপ বাড়িবার 
CHE যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সত্বর অবলম্বন করা যাইতে পারে। 

২) কলেরাপ্রস্ত ব্যক্তিকে আলাদা রাখিতে হইবে, যেন সকলের 

না লাগে। প্রতিবেশীদের সহিত স্বাভাবিক মেলামেশা বন্ধ 








RL ae ee 


একটি গৃহে এইরূপ ব্যবস্থা wean 
করিলে তাহা সমাঞ্জের নিকট আদর্শ 
স্থানীয় হইবে । ন্‌ 
| ‘ স্বভাবে সাবান ও জল দিয়া! হাত না ধুইয়া খান্ধদ্রবা স্পর্শ 


an বিশুদ্ধ করা ও পায়খানা, প্রজা বানা, নন" সফি রি 
যা জান তে হউন) টানে 
মনে রাখিতে হইবে, এই ক্ষতিকর ব্যাধিকে রোধ করা একমাত্র 
ধারণ, মিউনিসিপ্যালিটি, স্বাস্থ্যবিতাগ-_সকলের বহন 
» নহিলে নহে। 


আন্তিক Sz 


র সহিত মেলামেশার দরুন বা মাছির ঘারা "স্থির দরুন 
অথবা! একসঙ্গে বহু ব্যক্তি ব্যাথিগ্রস্ত হয় বটে, কিন্ত 


“কারে যখন আস্তিক অর দেখা দেয়, তাহার প্রধান কারণ OO 













ates বিছা দলে orate করিবার কলে। শান বি জন্ত দুর 
. : জল ব্যবহারের ফলেও যখন তখন যা অঞ্চলে  টাইফয়ে : 
___ আকস্মিক প্রকোপ দেখা যায়। 





ayers ASS 














ৃ খারেন । : ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই হইতে পারে না। 
৯) আনিকে রোগীকে আলাদা রাখিতে হইবে এবং তাহার ব্যব- 
্ঃ হৃত জিনিসপত্রও স্বতস করিয়া দিতে হইবে যাহাতে সকলের ছোঁয়া 
ae : a লাগে । 
ওটা, মলমূত্র বা রোগীর দেহনির্থত যে কোন লা একটি আলাদা 
পাকে লইতে হইবে এবং এ পাত্রটিতে বীজাগুনাশক কোন ওঁষ্ধ 
.. খাকিবে। ইহা ছাড়া রোগীর কাপড়চোপড়' অতি সত্বর মাটিতে বা 
গভীর গর্ভ থাকিলে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে ও তাহাতে 
 বাঁজাগুনাশক-ওষব ঢাঁলিয়া, চাপা দিতে হইবে । রোগীর বা TO 
যেন কোন মতেই মাছি বসিতে না পারে। a 
8) যাহারা সেবা করিবে বা রোগীর পথ্যাদি প্রস্তুত বারি অ 
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কবি, পশুপালন ও মাছের চাষ সন্ধে 
তথ্যবহুল এমন দসর্বাঙ্গসুন্দর সচিত 
পত্রিকা এত কম দামে আর 
একখানাও পাবেন না 












ঝড়ে দল নাম্ল, তখন মনে হল বুঝি অকালে বর্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে ৃ 


কিন্তু সেই সঙ্গে এ আশঙ্কাও হয়েছিল যে, এদেশের আবহাওয়ায় 
5 কিছুকাল ধরে যে অকল্যাণকর অনিয়ম দেখ! যাচ্ছে, oe হ্‌ 
ae একট! আঙ্গিক | 


মে-বৃষ্টিতে অব্য অকল্যাণ হ’ল ন৷ ; কৃষির তাতে কল্যাণ স্থচিত 
আর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, বসস্তরোগের আক্রমণ তীব্র হয়ে দেখা 


না দিতেই তাতে পড়ল বাধা। ওলা-দেবীও শীতলা-বোনের হাত * 


রে থম্‌কে দীড়াল। খরতাপে যে পুকুরগুলোর উলঙ্গত! উঠেছিল 
বাৰ্ষ হয়ে, নববারির আচ্ছাদনে শরম বাঁচাতে পেয়ে তারা শ্রীময় 
Saat পুকুরগুলোর ATSS ড়ো নতুন জলের নীলিমায় 








হয়ে চলল 3 জলের নীলা ছেয়ে জেগে উঠ রী 
বসস্তদেবী আর ওলাবিৰি হাত-ধরাধরি ক'রে মুর রুদ্র আকাশের নিচে. 


8 দাড়িয়ে অষ্টহাসি হেসে উঠল। টাইফয়েড আর আমাশয়ের হ'ল 






_ আবির্ভাব। স্বাস্থ্যের জগতে দেখা দিল প্রতি বছরের সেই সমস্ত । 
: নিদ্বাঘদিনের এই যে রোগপমস্তাঃ এর প্রায় বারো আনাই কিন্ত 
Gael দেয় জলের বাহনে। জল! MoT জুজলে জলা দেশ- এ 
wads কবিসম্তান একদিন অন্তরভরা গৌরবে দেশকে গৌরবাদ্বি 
_ করেছিল gern মাতা” ব’লে। যুগধুগের অবোধ বিধাতা বুঝি সো 
_ গৌরবকে গ্রহণ করেছে গর্ব বলে; তার সেই ভুল-বুঝা মনের নির্দয় 
বিধানে দেড়ণ' বছর যেতে না যেতে “হুজলা" দেশ হয়ে দাড়াল কুজলা-- 






নিজ লা! আজ সজলের অভাবে--এমন কি অনেক জায়গায় জলেরই 








{ অভাবে এ-দেশের লোক মহামারীর কবলে প'ড়ে দলে দলে প্রাণ হারায়। 
দেশব্যাপী জলের এককালে সাচ্ছন্য আর স্থাচ্ছিন্য ছিল ৰ’লেই 


টি fe আমরা জলের ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ আর উদ্দাসীন? একটি গোট| 





রি দেখা যায় দলে দলে লোক অবগাহনই শুধু করছে না, সাতারে ১ 


শ্রমের পানীয় আর আচরণীয় জলের সম্বল হয়তো একটিমাত্র পুকুর । 
তারও জল নেমেছে তলায়, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে জল। সেই জলে 
প্রতিদিনের সকাল থেকে ছুপুর-মস্ত আর বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 





_ দাপাদাপিতে জলে কদর্মে একাকার ক'রে তুলছে। সেই দিলেই গা 
ঘাটে সাবান-দেওয়! আর সোডায় ফোটানো কাপড় কাচা হচ্ছে! নয় 
২১৬ 





SBT সংখ্যা, ২৩৫৮৫ 


Pel দেই জলে নামিয়ে aia করানো হচ্ছে গোরু- 
সেই জলেই ঘাটে ঘাটে বাড়ি-বাড়ির মেয়েরা বাসন মেজে 
ho সেই বাসনে ক'রে খাবার খাওয়া হবে। সেই জলই কলনি 


ণ করে, তখন বিস্ময়ে ও বেদনায় স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। 
মিত না করার আবেদন আর উপদেশ নিয়ে কত অগণিত পত্র-পুত্তি 
বিতরিত হয়ে গেছে। সবই অরণ্য-রোদন হয়ে দাড়াল! 
আজ গ্রামে খ্রামে প্ররোজন স্বেচ্ছাদৈনিকের | প্রয়োজন va 
[লা ক'রে পুকুরের ধারে ধারে কড়া পাহার! দিতে হবে, আর জল 
তে কেউ দুষিত না করে--সেইজন্ত বোঝাতে হবে সবাইকে । AR 
থে ফল না হ'লে তিক্ত পথ ধরতে হবে, পায়ে ধরতে হবে, চোখ 
তে হবে) লাঠি যদি ধরতে হয়, তাতেও পিছপা হ'লে চলবে ay 
দশ আবার হবে Wa; সেই শুভদিনে পৌছোবার জন্তই আজকের 
কে স্বাস্থ্যসম্মত বিশুদ্ধ করতে হবে। বাঁচতে হবে তো! 












“ডাক্তার তথাত হুসার গতবার বি ওসি, এমি 
= টি এম, টি ডি ডি (ওএল্স্‌ ), কাচরাপাড়া যন্মা-হাসপাতালের অধ্যক্ষ 





হলেকেই ধারণা যে, যক্ষা হলেই মৃত্যু অনিবা্য্য | hy aa 
Nate) উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকা সন্কেও আমাদের | 
bom যন্মারোগী আরোগালাভ করেছেন এবং গত ১৫।২* বৎসর 
ভারতের অনেক স্থানে এক্সরে, কফ পরীক্ষার ব্যবস্থা ও 
আধুনিক চিকিৎসার* প্রচলন হওয়ায় যক্মারোগীর রোগমুক্তি হওয় 
ABA অনেক বেড়েছে। তার উপর গত ৫1৬ বৎসরের A 
 বঙ্থারোগের কতকগুলি বিশেষ গুবধ যথা,_ট্রেপটোমাইসিন, পি-এএস, ৃ 
টিবিওয়ান ইত্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং ৩৪ বৎসর যাবৎ ভারতে রী 
Brel পর্যাপ্ত ব্যবহারের ফলে য্সারোগীদের আরোগ্য- 
অস্ভাবনা' অনেক অধিক হয়েছে_ একথা নিশ্চিত বলা যেতে পারে, 
যদিও ভারতে যন্মারোগে মৃত্যুর যথাযথ পরিসংখ্যান-ব্যবস্থা 
; নাই। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত ইংলণ্ড ও ওএল্সের ক্ষয়রোগে 
মৃত্যুর পরিসংখ্যানে জানা গিয়েছে যে, ১৯৪৯ সাল অপেক্ষা ১৯৫০ 
সালে শতকরা ২০ জনের মৃত্যুসংখ্যা কম হয়েছে; এবং ওঁ উবধগুলির 
ব্যবহার এর একটি কারণ বলে দেখান হয়েছে, (Deaths from 
tuberculosis 4n- England and Wales” fell BP. 20% las 





















ক পি পি (4. P. ১ Artificial al Pnemotharax) ox দি 1: 
_ ফ্রেনিক্‌ ন ai পেষণ (Phrenic crush) ; থোরাকোপ্াষট (Thoracophasty) হাদি। 


২১৮ 








oe Fortunately, just ‘at this time, too, news drug—Stre 10 
in and P.AS.—came along.... The British — 
rnal of Tuberculosis, July, 1951). a 


না ভারতের বিভিন্ন যন্মা-হাসপাতাল ও স্তানাটোরিয়ামে বার - 
ীরের উপর রোগীর চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে। যদিও @ সংখ 
দের দেশের মোটামুটি হিসাবে পাওয়া ২৫ লক্ষ যন্মারোগীর পক্ষে 
কিছুই নয়, তবুও প্রতিবৎসর সব সেবাশ্রম থেকে কয়েক সহ রোগী 
রোগমুক্ত হয়ে গৃহে ফিরেন। তখন এদের মধ্যে অনেকেই কপর্দক 
মাজপরিত্যক্ত। গৃহে উপযুক্ত a ও fare 
| না থাকায় এঁদের মধ্যে অনেকেই পুনরায় রোগাক্রান্ত 
কারণ যন্মারোগের প্রকোপ শরীরে সম্পূর্ণ প্রশমিত হু’ 
ক বৎসর লাগে এবং এই সময়ে রোগমুক্ত লোককে খুবই সাবধানে 
কাটাতে হয়। কিন্তু তাই.ব’লে বলছিনা, যে St সেই সময় 
ক্কির জীবন যাপন করবেন। ওঁ সময়ের জন্য আমাদের দেশে 
শ্চাত্য দেশের মত সম্প্রতি-রোগমুক্তদের যত্ব ও কর্মলাভের ব্যবস্থা A 
থাকত তবে বহু রোগী fare অবস্থায় পুনরায় রোগাক্রান্ত হয়ে 

রে ও সমাজে রোঁগবিস্তার কারে মারা যেতেন না! = 
অবস্ত পাশ্চাত্য দেশেও সকল রোগমুক্ত যন্মারোগীর কন্মপ্রান্তির রর 
বস্থা নাই। আমাদের দেশের মত, সম্ভব হ’লে, অনেকেই স্ঠাদের 
পূর্বেকার বৃত্তি অবলম্বন করেন--যেমন ছাত্রছাত্রীগণ, ডাক্তার, নাস? | 
যী, উকিল, মসীজীবী ও অন্তান্ত স্বল্শ্রমী বৃত্তি ধাদের। মুস্ধিলে : 
ডন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর--তীদের পুনরায় | কাধ্যে বহাল 
যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ অল্পবযস্কদের মধ্যে বঙ্গাবস্তার খুবই 


২১৯ 







































































tf পরিশ্রমকারী iors ুর্ববতির দ্বারা 
উপার্জন সন্ত | এই শেষোক্ত রোগমুক্ত কায়িক পরিশ্রমী বৃত্তিধারী, € 
ছু econ এবং অন্তান্ত বৃত্তিধারী খাদের পুনরায় পূৰ্বতন | 
: কৰ্ম্মে নিহুক্ত হবার সম্ভাবনা নাই তাদের জন্ত আমাদের দেশে 
RAS ও wie নিতান্ত প্রয়োজন। সেনাবিভাগে একটি 
a অতিবৃহৎ বঙ্মা-হাসপাতালের চিকিৎসকরূপে এবং অধুনা কয়েক 
বৎসর, যাবৎ বেসামরিক হাসপাতালের অধ্যক্ষ হিসাবে এসব অধুনা- 
__ রোগমুক্তদের we কর্মব্যবস্থার প্রয়োজনীয়ত। নিত্য উপলব্ধি 
₹ করছি। এই কারণে যক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্ ইউরোপে 
: nef থাকাকালীন যঙ্মারোগমুক্তদের পুনর্বসতি ও sherry 
ৃ যুক্ত কয়েকটি ক্গাহাসপাতাল ও স্বাস্থ্ানিবাসে কিছুকাল বাঃ 
কারে সেখানকার কার্ধ্যপদ্ধতি দেখে এসেছি। 








শ্যাপ ২গজার্থ প্রামবসতি 


জারা আয়ে কিছু খবর রাখেন তারা EEE feos : 
- টের (Papworth Village Settlement, Cambridge- 
shire. U.K.) বা প্যাপ ওআথ গ্রামবসতির কথা শুনেছেন। এই 
Co প্রতিষ্ঠানটি যক্মারোগীদের পুনর্সতি-ব্যবস্থায় সর্ববৃহৎ ও স্ুপ্রসিদ্ধ। 
a : i: “ প্রতিষ্ঠানটির বিষয় এখন কিছু বলব। . | 
এই শতান্ধীর gre স্তর রবার্ট ফিলিপ ডাক্তার হারমন © 
নং দূ ও ফ্রিঘলি স্তানাটোরিয়ামের অধ্যক্ষ ডাক্তার মারকাস্‌ / 
. প্যাটারসন প্রমুখ বিলাতের কয়েকজন চিকিৎসকের যন্মারোগীদের 
__ কর্খক্ষমতার কার্যে সাফল্যের বিবরণে otek হ'য়ে ডাঃ পেনড়িল 
: ২২০ 
















a রিআর-জোন্স্‌ a EE র ৃ 
গ্রামে, ১৯১৫ সালে, ১২ জন রোগী ও দু'জন নার্স নিয়ে যন্মারোগীদের ce 
কলোনী a বসতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯১৮ সালে আরও ৭ 
"মাইল পশ্চিমে প্যাপওআর্থ গ্রামে একজন ব্যবসায়ীর বিস্তৃত উদ্ভান- 
নাতিবৃহৎ বাসভবন ক্রয় ক'রে তথায় কলোনী স্থানাস্তরি 
করেন। তাদের অদম্য উৎসাহে, সুনিয়প্তিত পরিকল্পনায় ও পরিচা 

পযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগের স্থবিবেচনায় ১৯৪১ সালে তীর মৃত্যুর : 
Ag সামান্য প্রতিষ্ঠানটি বৃহৎ আয়তনে পরিণত হয় এবং গত দশ 
আরও বৃহত্তর হয়ে উঠেছে । এই মহৎ কার কর্ণার ডাঃ 
মার-জোনস্‌ মৃত্যুর কয়েক বৎসর ACH ইংলণ্ডের রাজা কর্তৃক 
উপাধিতে ভূষিত হন। 


প্যাপওআর্থ বসতি গ'ড়ে উঠেছিল গ্তর পেনড্রিলের আরও 































Gotten আর্ট ক ক'রে তদের নিকট ze সহজ পাউণ্ড এককাল 
সরিক দান সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং সরকারের নিক 
সরিক সাহায্য পেতেন। প্যাপওআর্থ বসতির উন্নতির জন্ত তিনি 
ব্যাপৃত ছিলেন ca জীবনে বিবাহ করবারও অবকাশ পান নাই 17 


১৯৪৮ সালের ৫ই জুলাই তারিখে গ্রেটত্রিটেনে জাতী স্বস্থা- 

- (National Health Service), শ্রমিক সরকার " কর্তৃক: 

হওয়ায় প্যাপওআর্থের রোগপরিচর্য্যা-শাখা সরকার-পরিচালিত 

প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে ; কিন্তু কারখানা ইত্যাদি এখনও সম্পূর্ণ 
রকারী প্রতিষ্ঠান। (এই জাতীয় স্বাস্থয-্পরিকল্পনা গ্রেটব্রিটেনে 

হওয়ায় তথাকার সকল অধিবাসী--ধনী, দরিদ্র, আবালবৃদ্ব-বনিতা 


















 খাকেন। টেনের: যারা অধিবাসী: aa, কেবলমাত্র সকর ae 
করতে ত গেছেন, তারাও এই স্থথস্থবিধা পেয়ে থাকেন) পি 


হি প্াপওজাচেখের বিবরণ ৃ্‌ 
অধুনা প্যাপওআর্থ একটি স্ববৃহৎ গ্রাম। কলোনী বলতে 
 শ্রা্টিকেই বুঝায়। কলোনীর প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত “প্যাপওমর্থ 
BY | এই তবনটিইস্তার পেনড়িল প্রথম ক্রয় করেন। এটা এখন প্রধান 
| _ পরিচালনা-বেন্জর (Administrative Block) | ইহার নিকটে 
অবস্থিত ৩৫০টি রোগীর আধুনিকতম চিকিৎসাব্যবস্থা-সংঘুক্ত হাঁসপাতা 
কিছু দুরে অস্ত্রচিকিৎসা-বিভাগ--যেখানে অতি পারদর্শী সাঙ্জেনগণ 
নিত্য অপারেশন ক'রে রোগীদের সত্বর কর্মক্ষম করতে সহায়তা 6 
₹ ক্রছেন। আজকাল থোরাকোপ্নাষ্টী অপারেশন প্রাত্যহিক ব্যাপার, 
তা? ছাড়া প্রয়োজন হ'লে প্রায়ই নিউমোনেক্টমী (Pneumonectomy) ie 
oa যন্মারোগাক্রাস্ত একটি ফুসফুসকে কেটে বাদ দেওয়া বা তার 
অংশকে বাদ দেওয়া--যাকে লোবেক্টমী (Lobectomy) কিংবা 
(সেগমেনটাল রিষেক্শন্‌ (Segmental resection) অপারেশন, 
ee এবং একটি ফুসফুসবিহীন অবস্থাতেও কয়েকটি : 
১. রোগীকে আংশিক কর্দুক্ষমতা লাভ করতে দেখে এসেছি। পরিচালনা রি 
_ কেন্দ্রের অপর দিকে স্বাস্থ্যনিবাস ; সেখানে অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগীর 
নিজ নিজ সু বত কক্ষে (০2191) বাধ করেন। " টি 
কিছু দুরে কারখানার আফিস এবং নিকটেই প্রকাণ্ড ছাপাখানা ও. “i 
০ oa কেন্রঃ তার পর আসবাবপত্র ও কাঠের অনা is 
২২২. 


















করছেন। কেবল চর্ষের কেন প্রত্যেক সামগ্রীই এরূপ 

বধু যে, প্যাপওআর্থের তৈয়ারী জিনিসের যথেষ্ট চাহিদা এবং 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় হয়। এসব সামগ্রী তৈয়ারী 
SERGE এএরং HINTS লোকের। এবং তাদের সঙ্গে 


শতকরা ২০২৫ জন সুস্থ ও সবল SH ধারা নিজ নিজ কে 
কর্মক্ষমতা HTT ঘণ্টা হিসাবে রোজগার করেন। স্বচক্ষে 
দেখলে stat করা যাস না যে, এদের দ্বারা : 
বপ্ত এ কথাটা মনে রাখবেন যে, oe কার 











রে পান তারা সকল কবে রত 
রং ভাবনা কম।  অধুয়া-রোগযুক্তদের পক্ষে অব্য | 
| ৰ্যবস্থাযুক্ত নিয়ত আধুনিক meas কারখানাতে পূর্ণ 
ce cna ব্যবস্থা সম্ভব এবং ও উপায়ে" এঁদের রোজগার পরিশ্রম- “ 



















হয়ে গেছে 1 





রঃ | (রত factory). 1 বড় বড় কারখানার়ও ues অক্ষম বাদে 
নয়োগ করার জন্য আইনসঙ্গত ব্যবস্থা আছে। এরূপ অক্ষম 
বাবা আহতরা (যেমন খঞ্জ, এক বা ছুই হত্তবিহীন ) « রায়. 
FA না এবং তাদের সংক্রামতার কথাই নাইট সেইজন্য | 
whee বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কিন্ত খন্মারোগীদের ১ 

পুনরায় _ রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ও সংক্রামকতার ভীতি” 
é আছে ব'লে রোগমুক্ত হ'লেও জ্ঞাতসারে: আফিসের বা কারখানার 
. atten তদের নিয়োগে সাধারণতঃ রাজী হন না, তার উপর 
২২৪. 






















one niece হওয়া উচিত, তাহা 'হাসপাতাবে 
| বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই সম্ভব। এসব ব্যবস্থা প্যাপও 








EPO 
: == = SS 2225 


- [ছোটদের জন্ত ]- 
afar চট্টোপাধ্যার 
| কে কখনও ময়লা জামাকাপড়-পরা দেখতে পায় নি কেউ। 
| দিব্যি দোপদোস্ত মিহি ধুতি তার পরনে, পরিপাটি কৌচা 

abies চকচকে জুভোর ওপর। এমনি ঝকৃঝকে পাঁলিশ-করা 
জুতো যে, ভাতে যেন মুখ দেখতে পাওয়া যায়। জুতোয় এইটুকুন 
ধুলো যদি কখনও লেগেছে, অমনি পঞ্চানন কৌচা দিয়ে তা বেছে 
ফেলে, তারপর আবার আলগোছে কৌচাটি ঝেড়ে তাতে সগ্ঘ-লা? 
লো বিদূর করে। গায়ের পান্জাবিটিও তেমনি--পাতলা ফিন্ফিনে 
fa ধোপদোস্ত, কড়া ইস্তিরিতে ঝল্মল করছে। পাশ দিয়ে চ'লে 
যাবার সময় সে সুগন্ধ ছড়িয়ে যাবে তোমার নাকে,সেটা এসেন্স 
আর পাউডারের মিশ্রিত গন্ধ। তার দিকে চেয়ে নিজের হাতে কাচা 
few তিনদিন আগেকার ধোপভাঙা জামাকাপড়কে মনে হবে বড়ই 
ae সংকোচ বোধ করবে তুমি, দৈন্যবোধ করবে নিজের মনে । 
পন. যখন বাড়ি ফিরে গায়ের পান্জাবিটা খুলে ফেলে 
he রাখে আলনায়, সে-দময় যদি তার কাছে থাকা সম্ভব 

- হয় -তোমার পক্ষে, দেখতে পাবে, তার গায়ের গেন্জিটি-_জালি 
ae গ্লেন্জি অবিশ্তি-_একেবারে abet বোকা গন্ধ ছাড়ছে পচা ' 5 

eto) আরো দুরবস্থা তার অস্তবসের--মানে যাকে আন্ডারওয়ার 

বলে, সেটির। তার ভাজে ভাঁজে আর খাঁজে খাঁজে ময়লা জমে জ’মে = 
মোটা মোটা কালো কালো দাগ প’ড়ে গেছে। তোমার স্পষ্টই মনে. 
eo — 





































me আর গেন্জি- অন্তবসের গন্ধে ভূত পালাত! 
পঞ্চাননের মত বহু বহু ধোপদোস্ত 'ভদ্দরনোক” আমাদের 
আশপাশে বিচরণ করেন প্রতিনিয়ত। একটু ময়লা-ুতিপান্গাবি-. 
এ লোক দেখলে এরা নাসা কুঞ্চিত করেন। এঁদের জামাকাপড়ে 
পরিচ্ছন্নতা শুধু লোক-দেখাবার জন্ত, সুগন্ধি মাখা-সে হা 
[রির জন্য, এবং বোধ হয়, নিজের গায়ের গন্ধের হাত থেকে 
রই নাক বাচাবার wwe বটে। 














ধাননের ভাই যে গঞ্জানন, তার স্বভাবটি কিন্তু উল্টো 
পতাউা ধুতিপান্জাৰি সে ছ’টি দিন পরে--সোমবার থেকে 
নিবার অবধি) কিন্তু গেন্জি আর আন্ডারওয়ার তার রোজ কাচা 
চাইই। রোজ সন্ধেয় বাড়ি ফিরে, কাপড় বদলে সে যখন 
যায়, ১৩-ছুট পরিধেয় আর এক টুকরো! সাবান নিয়ে যায় 
_ কারে, চট, ক'রে একটু সাবান ঘষে, বারকয়েক wee কচে। 
_ শুকোতে দেয় । : : ১৯ 
পঞ্চানন আর গজানন-__ছু*জনেরই ছুটি ক'রে পি আর 
ATH পঞ্চানন তার এক প্রস্থ তুলে রাখে বরাবরই ; হঠাৎ, 
কোন বিশেষ জায়গায় যেতে হ'লে সে-ছুটো গায়ে চড়া নাকি 

ফে-ছুটো আটপৌরে, সে-ছুটোই পরা চলে দিনের পর দিন। রবিবার. 
ছুটির দিনে আড্ডা মেরে, তাস খেলে, তারপর যদি সময় হ'ল... 
গেন্জিটা FIOM, নয় তো রইল প'ড়ে পরের সপ্তাহেও পরবার 

























ace একদিন অন্তর কাছে, কান, থাকতে 7 : 
জারগার বেড়াতে গেলে, মে এক প্রস্থ পরে 
iy: আর-এক প্রস্থ নিয়ে যায় থ’লেয় ক'রে কাপড়চোপড়ের সজে। 
গজানন এসেন্স মাখে না, পাউডার যাখে মাঝে মাঝে, মাথে 
ঘাম হয় ব’লে। সপ্তাহের শেষের -দিকে তার ধুতি-পান্জাবিতে 
(নাগ হব পাউভাৱের ev ঢাকা পড়ে যায়। 
















বলো তে এদের মধ্যে কাঁ'র স্বভাব ভাঁল? 


পঞ্চাননকে: নিশ্চয়ই তোমরা পছন্দ করবে না। তার, রাইয়ের 
স আর ভেতরের নোংরামি--এর কোনটাই পছন্দ করার মত 





মার গজাননের ভেতরের পরিচ্ছন্নতাট! আদর্শ. আর te oe 
| সমৰ্থন করার মত নয়। 
_গজাননকে যদি জিজ্ঞেস কর, সে বলবে এই -পান্জাবি 
: তে আর. গায়ের সন্ধে নেপটে থাকছে না, একটু সাবধান হয়ে, 
গর রেখে সেগুলো ছণদিন পরলে ক্ষতি নেই) কিন্তু গেন্জি 
ডারওয়ার থাকে চামড়ার ওপর লাগোয়া হয়ে, সেগুলো 
[লা হ'লে, স্বাস্থ্য খারাপ করে। oN 
রঃ কিন্ত খুতি-পান্জাবির পরিচ্ছন্নতা সন্ধে গজানন যা বলে, লে J 
ote ak আমাদের যে ঘাম হয়, সে হচ্ছে শরীরের ময়লা. 
২২ ৃ 








{ ক’রে চর্মরোগ । পঞ্চানন যখন ঈাতমুখ Wier ot 
আর বগলের আর কোমরের দাদ চুল্‌কোয়, তখনই স্পষ্ট 
সি নোংরামির অপকার। মার: 













; Sees ও হ'তে হবে, তার রী মানে আছে? শাদা 
ঘন হয়; ততই দেখায় 'লাল্‌চে,_খারাপ দেখায় না তো) 
3 তো সেটাই। আর, জামাকাপড়ের মারফত vet 
আড় গায়ে লাগার কথা ভাবলেও গা-ধিন্ধিন্‌ BAT | | 
জামাকাপড়ের কাচার কুঁচকানো ঘোচাবার জন্যই ae 
করা) চাপ “খেয়েই তে! সেটা হয়ে যায়। তার = ওপর aya 
ইন্তিরি, করার বিপাসটা বর্জনীয়ই মনে করে বিমল ॥ আবগ্তকের 
নামে অনাবগ্তকই হচ্ছে বিলাস |. i 
পঞ্চানন নিশ্চয়ই বিষগকে দেখলে নাক কুচ কাবে, গজা' 
cel মুখ বেঁকাবে খানিকটা । তোমরা? তোমরা, ৰ্‌ 
টাই ৭ পছন্দ করার অভ্যাস GICAL a 




















Sacnewate ara: 


"দেশে টাইফয়েড’ বা সান্লিপাতিক অরের ' — : 


টিক করে বই রোগ কত কলের ছেলেমেয়েদের 
ই বলে বাপ-মায়ের কাছে ‘টাইফয়েড নামটাই 


টাইফয়েড’ রোগের উৎপত্তি ও কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে বৈভ্ঞানিকেরা বলেছেন, এক ধরনের কাংগাস্‌ বা ছত্রাক জাতীয়... 
Siete এই রোগের মূল। আক্রান্ত ব্যক্তির পাকাশয়ে, অস্ত্রেএবং 
সময়ে সময়ে EES এই ফাংগাস জন্মায় ও শরীরের ওই . সমস্ত 
কোমলাংশে প্রদাহের AP করতে থাকে। কালক্রমে এই রোগ 
শরীরের ware অংশে এবং বিশেষ করে afore তার বিষক্রিয়া চালিত 
র থাকে 'এবং মুর্ছা, মন্তিফবিকৃতি, পাকাশয় ও ace ক্ষত লাদ 
ক'রে রোগীর প্রাণসংশয় করে তোলে। ই 








রর * রোগের Retz ia প্রবেশ করার প্রায় ত আট | 
et দিন পরে বিবির দেখা দেয়। প্রথম সপ্তাহে রোগীর খাতে 
অরুচি, শরীরে অবসাদ, বিরামহীন অল্প জর, পেটের গোলমাল ইত্যাদি 
টা ক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় সপ্তাহে জর বাড়তে থাকে ; রাত্রে অনেক 
সময় ১০৩-৪ ডিগ্রি পৰ্যন্ত ওঠে এবং সকালে নেমে এসে ১০১ ডিগ্রির 
কাছে দীড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে পেটকাপা, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা দান্ত, 
- মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা, সর্বশরীরে প্রবল আক্ষেপ ইত্যাদি দেখা দের়। 


তের দিনের পর থেকে রোগ বাড়তে থাকলে রক্তবাহে, ঘন ঘন RT, 
প্রবল বিকার, বাহ্বে-প্রশ্রাব-বন্ধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ৃ 
অবস্থায় রোগ প্রশমিত না হলে Sandel প্রবল আকার থা 
রে রোগীর জীবনীপকতি নিঃশেষ করে দেব 

















সংক্রামক ভা 


টাইফয়েড” রোগ সম্পর্কে সবচেয়ে ভয়াবহ কথা হল, এ রোগ 
অত্যন্ত সংক্রামক। রোগীর মল-মৃত্র থেকে এই রোগের বীজাণু 
fe হয়ে মাটি ও জলের সংস্পর্শে এসে ছড়িয়ে পড়তে থাকে 
 ক্রতগৃতিতে। রোগ্বীজাধুংনিষিক্ত জলে স্নান করলে অথবা সে জল 
পান করলে আক্রমণ-সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। তা | 
__ মাটিতে যে বীজাণু মিশে যায়, তা পরে শুকিয়ে ধূলিকণার সঙ্দে 
টি ‘Sem eS মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গিয়ে ফুসফুস আক্রমণ 
8 করে থাকে। প্রধানত: রোগীর মলম ইত্যাদি থেকেই এ রোগ 
, ২৩২ a 
















আজান. 


: fife ত্সার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর পক্ষে oe তা হ্‌ 

FOI! এই রোগের আক্রমণের ফলে পাকাশয়, অস্ত, মস্তি 
যাদি অঙ্গে প্রদাহ হতে থাকে ব'লে, সব সময় লক্ষ্য রাখা দরকার, 
ত ক'রে মাথা Stel ও পাকস্থলী পরিষ্কার থাকে । জর বেশী 
লীন মাথায় আইস্ব্যাগ দেওয়ার ব্যবস্থা, ডাক্তারের নিচে সমত 
বারকয়েক সর্বাঙ্গ স্পঞ্জ করা, রোগীকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খোলা 
তাঁস পেতে দেওয়া ইত্যাদি শুশ্রযার পক্ষে অপরিহার্য । ডা 

















চিকিৎ্লা 


ই আজকাল “ক্লোরোমাইসিটিন* নামক ওষুধটি আবিষ্কৃত হওয়ার এ রং 
থেকে ‘টাইফয়েড’ রোগের চিকিৎসা অনেকটা সরল হয়ে এসেছে। 
রোগীর রক্তপরীক্ষা করে টাইফয়েড’ রোগের বীজাণু দেখ! গেলে © 
চিকিৎসকেরা ‘ক্লোরোমাইসিটিন’ ওষুধটি ইন্জেকৃশন রূপে রোগীর রে 
শরীরে প্রয়োগ করে থাকেন। ES ক্ষমতাবলে এই ওষুধ ছুই ধেকে 
তিন দিনের ভিতরে রোগীকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করার পরে 
য়ে যায়। অনেক সময় একবার নিরাময় হয়ে যাবার পর চলাফেরার 
নয়মে অথবা অন্ত কোন কারণে রোগীর দেহে পুনরায় রোগের লক্ষণ 
= ২৩৩ 












-. টাইফয়েড’ রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তৃতির কারণ আর কিছুই নয়, 
থা নীতির প্রতি সাধারণের অযথা Sethe ও অনভিজ্ঞতা | দুর্গন্ধযুক্ত 
So বাতাসে ও ময়লা নোংরা স্থানে এই রোগের ফাংগাস বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়ে 
oy  খাকে।, সুতরাং বাসস্থানের চারিধার পরিষ্কীর-পরিচ্ছন্ন রাখা অবশ্থ- 
_ কর্তব্য বাড়িতে একজন এ রোগে আক্রান্ত হলে অন্যান্য ব্যক্তি- 
পের অবিলম্ষে প্রতিষেধক ব্যবহার, রোগীর মলমৃত্ প্রভৃতি যথোচিত, 
সাবধানতা সহকারে নষ্ট করে ফেলা এবং প্রথম অবস্থা থেবে 
চিকিৎসকের পরামর্শমত চলা প্রয়োজন । টাইফয়েড! অত্যন্ত 
_ মারাত্মক ব্যাধি সন্দেহ নেই, তবে সাবধান হলে ও চিকিৎসকের উপদেশ- 
না চললে এদেশ থেকে এ ব্যাধিকে নিমূ্ল করে দেওয়া a 



























প্রাণ দেহের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, জল-সেবায় নারায়ণের উপাসন' 
গ-দেবতার প্রীতিসাধন হয়। 
| সাংখ্যমতে কর্ণের কৌশলই যোগ | 


“যোগঃ wry কৌশলম্‌ 1” i. 
ane তপন্বীর উপাসনা আরাধনা ধ্যান ধারণা aad মনন 1 i 
oo বিধিমত ব্যবহারকেই কর্্রকৌশল বলিয়াছেন। জলের 
 ব্যবহারেরও বিধি আছে। ইহাই জল-নারায়ণের অর্চনা | টা 
PRS শয্যাত্যাগের পূর্বে উদরপৃততি করিয়া জলপানকে 
Sar বলে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কত হর, মৃত্রের পরিমাণ ছি ] 
/ পায়, দেহের বর্ণ উজ্জল হয়, শরীরে বলাধান হয়, রী হু হয়। He 
খখগংবেদে দেখিতে পাওয়া যায় 
es ELE ভেষজম্‌ আপমানো প্রশত্তরে।” 
২৩৫. 




























গ্রহণ করিলে, মতি ter থাকে oh সতেজ থাকেঃ শরীর 
we থাকে। স্্য্যোদয়ের পূর্বেই প্রাতঃম্গান-সমাপন বিখেয়। এই 
atch শরীরের aw বিধৌত হয়, রোগবীজাণ নষ্ট হয়, হিসি 
সাধিত হয়। aun 
ধঅভি্গাত্াণি wale aa: সত্যেন শুদ্ধতি। 

বিগ্াতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধিজ্ঞ নেন শুদ্ধতি ॥*. 
0 আ্ানের পর সর্ববাঙ্গ উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিতে হয়। দেহে 
অল থাকিলে cot কুপিত হইয়া নানা পীড়ার সৃষ্টি করে। 
আহারের পূর্বে দুই হাত, তুই পা, মুখ ভাল করিয়া ধোয়। 
_প্রয়োজন। গামোছার দ্বারা সিক্তস্থানসমূহ মুছিয়া আসন গ্রহণ কর! 

বিধের। এই প্রক্রিয়ায় ভোজনে আনন্দ হয়, অধিক ভোজন সন্তাবিত 
হয়ঃ YSN সহজপাচ্য হয়। ভোজনের প্রাক্কালে এক গঞ্জ? 
RT তক্ষণের পর এক TOT এবং ভোজনশেষে এক TOT 
oe জলপানে অমৃততুল্য ফললাভ হয়। আহারের এক ঘণ্টা পরে 
7 en eat করিলে দেহে বলসঞ্চার হয়। “মহৰি চরক 
টা _ “ভোজনে অমৃতং বারি Sted বারি বলপ্রদম্‌। i 
- অঙ্গীৰ্ণে ভেষজং বারি ভোজনাস্তে বিষক্রিয়া ॥৮ ০ 


. পথ-্পর্ধ্যটনকালে এক এক ক্রোশান্তর owen ধৌত, করিলে শ্রয- 
i জনিত ক্লেশের অপনোদন হয় এবং পীড়া জন্মিতে পারে না। 











aly বিধি। এই প্রক্রিয়ায় বায়ুসাম্য থাকে। 
ূৰ্দ্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে আর একবার স্নানে দেহমন যেমন প 
ত্রিদোষেরও তেমনি সমতা! ঘটে ।. 

খরতাপ-প্রশমনে দরজা-জানালার থসখসের পর্দা 
সিক্ত রাখিবার বিধি আছে। শীতের প্রকোপ দূরীকরণে ছিপি 
উক্চোদকপুর্ণ বোতল শয়নকালে পায়ের তলায় রাখিয়া 
রাখিবার ব্যবস্থাও শান্ত্রাদিতে দেখা যায়। এই ated 


জড়তায় অভিভূত হইতে হয় না। শ্লেন্সাজনিত ব্যাধির আক্রমণ 
ছয় না, নিপ্রাও সুখকর হয়। 
রাত্রে শয়নের পূর্বের এক গ্লাস গরম জল পান করিলে গভীর ছি 
, SUT সহজপাচ্য হয়, রোগবীজাণু নষ্ট হয় । | 
জলের এই প্রকার একনিষ্ঠ সাধনায় প্রাণ-দেবতা আপ্যায়িত ও 
me দেহাধিষ্ঠানে TR দীর্ঘকাল বাস করেন। : 








Sis সংশ্যা 10 


ক পশুপালন ও মাছের চাষ সন্ধে ্ রি 
ৃ : তথ্যবহুল এমন সৰ্বাঙ্গস্ুন্দর সচিত্র a 
পত্রিকা এত কম দামে আর. 
একখানাও পাবেন না 





বি জারা কনো? আলোচনার 


যে; এর থেকে ভুল বুঝবার কিছু সম্ভাবনা রয়েছে। 
আজ দেশব্যাপী asters যদি না থাকৃত, তাহ'লে এ. 
metal দেখা দিত না। খাছ্ের অন্টন রয়েছে ব’লেই এর ‘না we 
কথাটাকে কেউ কেউ ‘না খেতে পেয়ে” অর্থে ধ'রে নিচ্ছেন; তেম 
ধয়ে Bay’ অর্থে তারা ‘খেতে পেরে মরা” ধ'রে নিয়ে বিভ্রম ঘটা চ্ছেন 
এ পত্রিক। হচ্ছে স্বাস্থ্যনীতি-সংক্রান্ত পত্রিকা» শুধুমাত্র স্বাস্থ্যনীতির 
ঙ্গিতেই একথার অর্থ ধরতে হবে। খেতে না পাওয়া আর না 
এ ছুটে! কথার মধ্যে তফাত১রয়েছে আকাশ-পাতাল। খেতে 
ওয়ার মধ্যে রয়েছে অভাবের প্রকাশ ৷ সেদিক থেকে, ata 
র দুর্দিনে খেতে পেয়ে মরার কথায় ক্ষুৰ হবার সম্ভাবনা খানিকটা 
আছে বইকি। কিন্ত প্রথমেই দেখতে হবে যে, কথা ছুটো রয়েছে ন 
খাওয়া আর 'থাওয়া”। / 









বা যেনে বহি নে অবস্থায় ভাত খাওয়া বাট জর তাতে চেপে ধরে। 
aR অর বদি বেকে trots, তার থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। 
CRC এ-কথাটি প্রযোজ্য যে; লোকটি খেয়ে যারা গেল। A 
ge পাবণ বা এমনি যে-কোন উপলক্ষে কেউ, ধরুন, উপোস 
করেছেন একটা দিন। তার পরদিন উপবাসভঙ্গের প্রথমেই শরবত বা. 
- ডাবের জল অথবা পেট Sher করার মত কোন পানীয়, তার অভাবে 
অগত্যা ঠাণ্ডা জল পান ক'রে পারণ করার বিধি প্রচলিত আছে। কেন 
_ উপৰাসে উদরে eee! আসে, তাতে উষ্ণতার সঞ্চার হয়, ঠাণ্ডা 
পানীয় দিয়ে তাকে fat সক্রিয় ক'রে নিতে হয়, তারপরে খাবার খেলে 
আর অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। কিন্ত উপোসের পরদিন সকালে, 
__ গরম পেটে অতি গরম এক পেয়ালা চা পান কারে যদি কেউ পারণ 
করেন, তাঁর ফলে কিছুক্ষণ পরেই তাঁর পাতলা দাস্ত শুরু হতে পারে। 
PS সেটা ঘোরালো হয়ে বদি চরমের দিকে এগিয়ে যায়, হয়তো থেয়ে মরার 
কথাটা সেখানেও উঠতে পারে। 
5. খাগ্থাভাবে যে বিপর্যয় দেখা যায় অনেক সময়, সে কথাটাও আলো" 
ae চনা-করা যেতে পারে এখানে । ধরুন, খাবার জোটাতে না পারায় . 
ই একজনকে উপোসে আর প্রায-উপোসে কাটাতে হ’ল কয়েক দি 5 
"তারপর একদিন হয়তো খাবার জুটল। কয়েক দিনের উপোসে Sie 
পেটের যন্ত্রপা তিগুলে দুর্বল হয়ে পড়েছে, হঠাৎ খাবার পেয়ে তিনি একে- 
২৪০ 










































নবম সংখ্যাঃ ১৩৫৮৫৯ 


য়েও আঠারো আনা গেটপুরে 
হাতে পা না। এর ফু e 


ছিল ভদ্রলোকের ; হজমের ক্ষমতাটটা ক্রমেই আসছিল ক'ষে। সে 

য় লোভের বশে ডালের বড়ার মত গুরুপাক ভ্রব্যটি এমনই | “ র 
ণ তিনি গলাধঃকরণ করেছিলেন যে, তার ফলে প্রবল ভেদবমি 
তিনি মারা গেলেন। খেয়ে মার! গেলেনতিনি। 
র-একজন বিখ্যাত ব্যক্তি রোগে ভুগছিলেন দীর্ঘদিন ধারে। 
সকেরা চিকিৎসার আন্ুবঙ্গিক হিসাবেই তার আহার- “নিয়ন্ত্রণ ক 
ছিলেন কড়াভাবে। এইভাবে কিছুদিন যাবার পর, একদিন যো 
পেয়ে তিনি বালক-ভৃত্যকে দিয়ে অন্তের অগোচরে কিছু সন্দেশ ff নয়ে 
[লেন এবং গোপনেই সেগুলোর সৎকারে লেগে গেলেন। পাছে 
কউ এসে পড়ে এই ভয়ে কাজটা তাড়াতাড়ি সারবার চেষ্টায় ছিলেন তিনি | 
পরে তৃতীয় সন্দেশটি খেতে গিয়েই বেধে গেল গলায়। চিৎ্পাত 
য়ে তিনি গৌ গে করতে লাগলেন। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার 
উপক্রম, দম বন্ধ হয়ে যাবার জো। শব্দ শুনে সবাই ছুটে এলেন। 
ভাগ্য যে, বিস্তর চেষ্টায় আর অর্থব্যয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত বাচিয়ে তোলা 
স্তব হয়েছে। খেয়েই মারা যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক | 
আজকাল তো গরম পড়ছে অত্যন্ত। খাবার মুখে তুলতে রুচি হয় 
২৪১ 





রঃ উপোন ren ভাল। আশ্চর্যের বিষয়; এ গরমেও এক শ্রেণীর 
.. লোককে দেখা যায়, হোটেল-রেষ্ট রেণ্টে দারুণ-পেটগরনী জব খাবার 
__ খাচ্ছেন। এর ফলে বিস্তর লোককে উদরাময়ে ভুগতেও দেখা যায় | 
gran একটুতেই বদহজমি দেখা দিতে চায়। একটু পেট- 
._ খারাপের লক্ষণ দেখা দিলেই উচিত হচ্ছে আহার-নিয়ত্র- করা কিন্ত 
অনেকেই, দেখা যায়, সামান্ত উদরাময়কে উপেক্ষা ক'রে আহার সমন্ধে 
একান্ত অসতর্কই থাকেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উদরাময় এমন প্রবল , 
আকার ধারণ করে যে, ভেদ-বমি পর্যন্ত আরম্ভ হয়ে যায় এটাকে 
অনেকে কলেরা ব'লেও ভুল করেন। এতে প্রাণহানি পর্যন্তও ঘটতে 
দেখা যায়। চলতি কথায় একে বলা হয়-_'বাচলে পেটের ANY, 
মরলে কলেরা'। এ-ক্ষেত্রে খেয়ে মরার দিকে না গিয়ে, না-খেয়ে বাচার i 
₹ চেষ্টা করাটাই কি উচিত নয়? i 
রোগে আক্রান্ত হবার পর অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার আজিক হিসাবে 
হার সম্বন্ধে অত্যস্ত কড়া ব্যবস্থা করা হয়। রোগের দুর্ভোগের সঙ্গে 
pal -ছুর্ভোগ মিলে. রোগীর অবস্থাকে করুণ ক'রে ফেলে। এর চেয়ে 
রা স্বস্থ অবস্থায়ই বদি বুঝে শুনে আহার সম্বন্ধে একটু সংযত হয়ে চলা যার, 
তাহলে অনেক রোগের আক্রমণ-আশঙ্কাকেই দূরে রাখা সম্ভব হয়। 
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কাঠাল ৃ 
অনেকেরই ধারণা, কাঠাল যারা খায় অথবা ভালবাসে তার! 
য়া, নয় গরিব, নয়তো ছেলেমাহুষ ; এবং এটা সচ্ছল অবস্থার মা্জিত- 
কুচি প্রাপ্তবয়স্ক কারও খাবার উপযুক্ত নয়। এখানে করেকটি সুপরিচিত 
চল ও সবজির খাত্বগুণের একটি তালিকা দিচ্ছি। এ তালিকাটি 
_ হেল্থবুলেটিন’ (Health Bulletin No. 23—The Nutritiv 
Value of Indian Foods and Planning of Satisfactory : 
iets — Prepared by the Nutrition Research Labora- 
tori 8, Coonoor ) থেকে নেওয়া, কাজেই প্রামাধা। 3 
























































জিত কমলালেবু ও আঙুরের ote ৯ কম, ER আপেল, 
আম, কমলালেবু, পেঁপে, আনারস ও আঙুরের চাইতে ভাল এবং কেব্- 
টি মাত্র কলার চাইতে কষ, লোহাতে কেবলমাত্র আপেল ও আনারসের 
চাইতে কম, ইন্ধন জোগাতে ক্যোলোরি) এ কেবল কলার কাছে হার 
_ মানছে। তারপর ধরা যাক তাইটামিনের কথা এবং ভাইটামিনের 
ক্টিপাথরে কাঠালকে এবার ঘষে দেখা যাক। ভাইটামিন ‘এ'তে রি 
কাঠাল কেবলমাত্র আম ও পেঁপের চাইতে কম। কাঠালে যেমন 
ভাইটামিন *বি' নেই, সেরকম আম, পেঁপে, আনারস প্রন্ৃতি নামকরা 
ফলেরও এ বিষয়ে একই অবস্থা। কাঠাল ভাইটামিন ‘সি’তে আপেল, 
কলা ও আঙুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রা 















এখন afi আমি বলি যে, ্যাগ্যগুপে কাঠালের স্থান আমাদের হুপরি- 
চিত ফলের ভেতর অতি উচ্চে এবং কুলীন ফলের চেয়ে মোটেই নিচে 
FR, তা হ'লে আশা করি আপনাদের তা মেনে নিতে বিশেষ আপত্তি হবে 
রি না। আমি জানি, এর পরেও অনেক মাঞ্জিতরুচি পাঠক ব’লবেন-- 
o “fre ক্লাঠালটা যে পেটে সয় না-আর গন্ধটাও যে *..... 1” তার : 
উত্তৰ আমি বলব, প্রথমত পেটে সয় না সেটা কাঠালের দোষ নয়; সেটা 
অপরিমিত আহারের দোষ। আপনার যতটা সহ হয় ততটাই খান । 
এবং (Siw খানা-টেবিলের কয়েক প্রকারের পনিরের (Cheese) 


== ইন্তভ 




















: আৰজি- কাঠাল বা ঞ চড় 
ৃ অনা গুণের কথাও বলা যাক। a কাঠাল ৰা : 








§ আমরা, এর. সদ্ব্যবহার করি। পশ্চিমবঙ্গে wf 
তই সবজি-কীাঠাঁল বা এচড় খাওয়া আরম্ভ: হয় 















পুষ্টিকর টাটকা সবজি অথবা পাকা ফল দেয় ৷ 
ক্কাইাতের wise Sy 
দ্য হিসাবে পাকা ফল এবং সবজিতেই এর শেষ নয়। এখনও 
বলের বীজ বাকি আছে। ভাল ক'রে শুখিয়ে নেবার পর 
ভাজা কীঠীলবীজ মুখরোচক এবং ভালে তরকারিতে . 
| ২৪৭ 









7 কোনও es aa eg একমাত্র লোহা ছাড়া wary বিষয়ে 
: এটি তালিকার সবকপট ফলের মধ্যে ও সবজির ভেতর শ্রেষ্ঠ 
7 ates খাবার পর' পাকা কাঠালের যা অবশিষ্ট থাকে তা 

পরখ হিসাবে পরিমাণে এবং গুণে কম নয়। কীঠালপাতা 
ছাগল প্রতি ez লোভনীয় খাবার। তাই ব'লে অব্য ছাগলের 
টা খাতিরে পাতা ছিড়ে-_পাতাভাল ভেঙে কাঠালগাছকে দুর্বল করতে 
আমি বলছি না। পরিপূর্ণতা-লাভ করলে কীঠালকাঠ অতি মূল্য- 

3 oe এবং সেগুন ও শিশুর পরই এর স্থান। . 
এইবার হিসাব ক'রে দেখুন কীঠালের কত গুণ। TIRE 
ae ag সবজি, পাকাফল ও পরিশেষে বীজ; teats এবং কাঠ & 
__ সৰ ক্ষেত্রেই এর স্থান অতি উচ্চে। মাস্থষের উপকারে একাধারে 
__ এরকম নানাভাবে আর কোনও ফল আসে না। এর গুণ কি সত্যিই 
MST মত নয়? আমায় যদি জিজ্ঞেস কর! হয় যে, আমাদের দেশে 

ৰৃক্ষরোপণ-সপ্তাহে কোন্‌ গাছের দাবি সবচাইতে অগ্রগণ্য হওয়া 
8 en তী হ'লে কিছুমাত্র দ্বিধা না কারে আমি জবাব দেব-- 
























বি corny 
a ৪ এর meth আর ছুটি 'উপেক্ষিত'র কথা বলব। সে ছুটি হ'ল 
টা এয়ার এবং কুল। এ ছুটিও ছেলেমাস্গষের খাবার এবং তাও মার 
.... প্ৰসন্নচিত্তে নেন না- খেলেই যে পেট কামড়াবে! বাংলাদেশে প 
os জাকে ডগা রারার আদর বেশী। অন্য সব গে বিন্ধ পাকা 
২৪৮ 








ers অনেক ভাল, ৪ একমাত্র পেপে এর. 
cheater কলার পরেই এর স্থান। লোহাতেও 


কুলই বা কম কিঢেস 


| এইবার প্র সাতটি ফলের সঙ্গে কুলের তুলনা 


আর আনারসের সমান এ; শ্বেতসারে কলা এবং আপেলে 
এর স্থান ; লোহীতে কেবলমাত্র আপেল ও আনারস এর 
[ইতে ভাল, ক্যালসিয়াম ও ফস্ফসরাদে এ দ্বিতীয়। ভাইটামিন 
‘সি’ এতে নেই, কিন্তু ‘এ' যথেষ্ট পরিমাণে সার এর, 
“গুণ কেবলমাত্র কলার চাইতে কম। 
বেচারা =P} 


বাছুড় যেমন একঘরে--তাকে পাখিও দলে নেয় না, BE দলে: 


নিয় না, শশার অবস্থাও যেন সেরকম: ফল ব'লতে আমাদের: 
























করলে দেখা । যাৰে, ho শ্বেতদারে এ কম ৰ হলেও ফ্যাটে begs : 
কমলালেবু ছাড়া [আর সবার সমান। ভাইটামিন ও ক্যালোরি- 
_ এতে বিশেষ নেই, কিন্তু ধাতব পদার্থে এ স্বশেষ্ট--এতে লোহা খুব 
্ বেশী আছে এবং মোট ধাতব পদার্থ এর ভেতর সবচাইতে বেশী 
আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাবার নাকি এরকম 
হয়ে যাচ্ছে যে, খাবার সময় মাড়ি ও দাতের ব্যায়াম হয় না এবং 
: সেজন্া আজকাল এত দাতের রোগ দেখা যায়। শশার এ অপরাধ 
ORL তাকে খেতে হ'লে বেশ ভাল ক'রে চিবিয়েই খেতে হৰে 
এটাও এর একটা বিশেষ গুণ ব'লে ধ'রে নেওয়া যায় না? | 
শশার স্বপক্ষে আর একটা মস্ত কথা হ'ল এই যে, এর চাষ অতি 
সামান্ত জায়গার প্রয়োজন হয় এবং শহরেও অনেক বাড়িচ্ছেই 
wee প্রয়োজনের উপযোগী শশা জন্মানো যেতে পারে। | 


আসল কথা 
আমি, এতক্ষণ যা বললাম সেটা ভূমিকা মাত্র। আমার আসল 
4 কথা হ'ল, বেশী কারে ফল খাবেন এবং ফল মানেই কেবল আঙুর, 
5 কলা, আম, কমলালেবু, পেপে, আনারস নয়__-এদের তুলনায় আমাদের 
 অতিপুরিচিত কাঠাল, পেয়ারা, কুল, শশা টি উপেক্ষিতরা কোনও 
] = খাটো নয়।* রি 


রি "হার লৌরনে 











২৫০. 













বা অস্ত্রোপচারের কিছুকাল পর থেকে: তাদের 
বনোদনের (Diversion) জন্য পশমের কাজ ও অন্যান্য ছোটখাট 
[ a) বিছানায় শুয়ে বা বসে কর! যায় তার শিক্ষা দেওয়া 
সব কাজ করলে বক্ষা-হাসপাতালে একঘেয়ে জীবন-প্রবাহে 

কুষ্তি আনে, তবে রোজগারের দিক থেকে ভবিষ্যতে এতে 














রোগীকে ক্ম্মক্ষমতার পথে অগ্রসর করান যায় ততই তার ভবিষ্যতের 
were এবং তার চিকিৎসার দিক থেকেও নিতান্ত 
জনীয়। এইজগ্ত চিত্তবিনোদন-চিকিৎসার (Diversional therapy) . 
উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে প্যাপওআর্থে বৃত্তির দ্বারা চিকিৎসার 
( ect ipational and Vocational therapy) উপরই বিশেষ জোর 
্ | এইজন্ত বিশেষ যন্তের সাহায্যে অর্ধনস্থ (যেমন এপি 
ৃ িলাবীন থাকা কালে) বা প্রায়-স্বন্থ রোগীদের পরিশ্রম 
করবার ক্ষমতা নির্ণয় ও AURA স্বাস্থ্য-পরীক্ষার পর তাদের 
কারখানার কর্ম্মকর্তার নিকট পাঠান হয়। তিনি তখন প্রত্যেক 
ব্যক্তির প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও কর্ম্মপ্রবণতা wget যথাসম্ভব তাদের. 
রি ২৫১ 






















প্রথম প্রথম fica ২১ ঘণ্টা কাজ করতে ne os ’ a 
অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে এবং শারীরিক ক্ষমতা অনার ae : 


ae ও ঘণ্টা কাজ করতে হয়। চার ঘণ্টার উপর কর্মক্ষমতা হলে স্বান্থা- 
















| , বিভাগ থেকে তাদের শ্রমবিভাগে (Labour Department) 
৮৫ ওয়া হয় এবং তখন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন হারে ঘণ্টা 
বাঞ্চা বেতন পেতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে: সানাটোরিয়ম তা : 
oe কারে-অবিবাহিত বা অবিবাহিতা হলে স্ব স্ব হোষ্টেলে এবং বিবাধি 
me বা বিবাহিতা হ’লে এবং বাসগৃহ খালি থাকলে সামান্য মারি 
bee ভাড়ায় অতি মনোরম গৃহে বাস করতে পারেন আজীবন। ক্রম 
. স্বাস্যোক্টতির সঙ্গে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ অধিকাংশ রোগমুক্ত লোকেই 
করেন এবং সুস্থ কারিগরদের মত সপ্তাহের শেষে ছয় bubs Cae: 






as সা? ফোন Den খাবেন। 


. সামাজিকতা | | 
যাস গ্রামে সামাজিক জীবনের সুখন্ুবিধা = আছে। 


: a : গ্রামে গির্জা, ছোট. ছেলেমেয়েদের ow অবৈতনিক স্কুল, সমবায় 


জন্য বিনাবায়ে দৈনিক কেমব্ৰিজ অবধি মোটর বাস্এর ব্যবস্থা আছে; 
তারা জগদিখ্যাত কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত স্কুলে বিগ্ভাশিক্ষার, 
সুযোগ ats প্যাপওআর্থে এখন পাচ শতের উপর way এবং কন্মাদের 

২৫২ Co 






















নাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে easton secs ভাতের re S 
হয়েছে এবং হচ্ছে কিন্তু অতি আশ্চর্যোর বিষয় যে, আজ্জ 
পৰ্য্যন্ত কোনও রোগমুক্ত পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে একজনও যন্মা- 
রোগাক্রান্ত হয় নি! প্যাপওআর্থে জন্ম হয়েছে এরূপ কয়েকটি পূৰ্ণবয়স্ক 
লোক এখন কারখানায় সুস্থশরীরে কাজ করছেন এবং অনেকেই দেশ- 
_দেশাস্তরে কর্মব্যপদেশে চলে গেছেন। প্যাপওমার্থে একজন ভারতীয় 
শ্রীযুক্ত যোশী ) রোগমুক্ত হয়ে আজ ১৪1১৫ বৎসর ছাপাখানায় কাজ 
[| তিনি ও তাঁর সে-দেশীয় স্ত্রী প্যাপওআর্থে থাকাকাল 
যথেষ্ট যত্ব করেন। এরূপ দম্পতি দেখে খুবই আনন্দ 


























প্যাপওআর্থ হাসপাতালের রোগমুক্তদের তো কথাই নাই, অন্ত থে 
নও হাসপাতাল a স্যানাটোরিয়ম থেকে আগত রোগমুক্তদের 
| জন্যও প্যাপওআর্থের কারথানাগুলি অবারিতদ্বার ; কারণ এখন আরও 
| পাচ শত wit নিয়োগ করবার ব্যবস্থা সেখানে আছে, এবং এছাড়া 
এখানে (Enham, Hants) প্যাপওজ্ার্থের পরিচালনায় আর একটি 
্ৃতিষ্ঠান হয়েছে, সেখানে পাঁচশত কর্্ী কাজ করেন। ্ 
treated সবচেয়ে ভাল লেগেছিল সেখানকার সামাজিক 
ওয়া। রোগমুক্ত, সুস্থ, ডাক্তার, নাসও অন্যান্য কন্মিগণ অবধি 
মলামেশ। করছেন, সেখানে রোগী বা রোগমুক্তদের কেহই ভগ্ব বা 

র চক্ষে দেখে না। কয়েকজন সুস্থ নাস” রোগমুক্তদের বিবাহ ক'রে 

।সপাতালের কাজ করছেন এবং ঘর-সংসারও দেখছেন। অনেক 
সুস্থ ব্যক্তি রোগমুক্ত নারীকে বা সুস্থ নারী রোগমুক্ত পুরুষকে বিবাহ 
REO. 








face সেখানে দীর্ঘকালস্থারী রোগাক্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তি, ধরা এখন 
oe নিঃসরণ করছেন (good chronics with sputum positive) ae 
_ সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল, Stews কারখানায় কাজ করতে দেওয়! হয় 5 







থে শতকরা ২০২৫ জন Ped নথ ব্যক্তি কারখানায় কাজ করেন এবং অ অন্তত 


oe Reve ধরূপ বয়স্ক রোগীর সংখ্যা কম নয়। 





টু _ £প্রস্টন হল, প্রস্ততি. 
. প্যাপওআর্থে একবার eek যোগদান করলে, সক্ষম থাকলে জারা 
জীবন সেখানে কম্ধরত থাকা যায়, কিন্ত চিরকালের জন্য বসবাসের 
__ ব্যবস্থা অনুরূপ care প্রতিষ্ঠানগুলিতে নাই। যেমন প্রেসটন RM 
ব্রিটিশ লিজিরন, এখানে ভিলেজএ পাঁচ ক্বুৎসরের অধিক বস সা 
করতে দেওয়া হয় না। প্রেসটন হলে কয়ুদিন কাটিয়েছিলাম--ঠিক 
_ শ্যাপওআর্থের মতই ব্যবস্থা ও সামাজিক আবহাওয়া। এখানকার, 
- রোগীরা সামরিক বিভাগ থেকে প্রত্যাগত পুরুষ। পাঁচ বৎসরের পর. 








5. কাজ ভাল ক'রে শেখা হয়ে গেলে পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে এখানকার 


afar অন্য কর্ম্ম-অম্ুমন্ধানে চ'লে যান। শুর পেনড্রিল প্রেসটন 
_ হলের প্রধান পরামর্শদাতা বেন এবং আংশিকভাবে তন্বাবধানও 
করতেন। 

oe প্যাপওমার্থ ও প্রেসটন হল ছাড়া! গ্রেটব্রিটেনে রোগমুক্তদের জন্ত 

7 _ সানাটোরিয়ম-সংলগ আরও কয়েকটি কারখানা আছে, যথা-_বাচরামুর 
হল ও রেনবেরী হল, চেসায়ার ; সেরউড_ভিলেজ সেটেল্মেন্ট ইত্যাদি 1 





ই গ্ৰামবমতি ছাড়াও সেদেশের সহরে রোগমুক্তদের জন্য ব্যবস্থা আছে, 
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7 নি রিসিভার যন্ত্রের অংশ সমবেত. 
রোজগার করছেন। স্থইডেনে টেলিফোনের ব্যবহার য 
দু'জন ব্যক্তির একটি টেলিফোন আছে, এইজন্য রিসিভারে 


মেরামতি কাজ, ইলেকট্রিক fide কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেৰার 
Sig) এসব কাজ শেখার পর রোগমুক্তরা নিজ নি 
পারের, পন্থা খুঁজে নেন। আমেরিকায় রোগমুকতদের * জগ 
টে a ছোট-বড় বহু কারখানা আছে। নিউইয়র্ক সহরের 
ট্রো কারখানায় (410০ Workshop) রোগমুক্ত ইছদীদের 
গারের ভি AC আছে। [ ক্ৰমশঃ ] 























ক. ” 


২ a Sa | 
শরীরের পক্ষে ব্যায়াম যেমন প্রয়োজন, বিশ্রামও তেমনি দরকার 
প্রতিদিনের ব্যায়ামে যে একটানা অঙ্গচালনা হচ্ছে, তারও মধ্যে ২ 
কট! বিরাম প্রয়োজন, আর একটানা দেহচাঁলনার যে একঘেয়েমি, 
রও মধ্যে রয়েছে একটা অবসাদ। সেইজন্য ব্যায়াম-বিশেবজ্ঞদের 
মতে সপ্তাহে একদিন ব্যায়াম বাদ দিয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত। 
সেই একদিন কিন্তু খুশিমত এক-এক সপ্তাহের এক-একদিন হ’লে চলবে 
না) তারও মধ্যে চাই নিয়মিতি। প্রতি nate ঠিক একই দিনে 
ব্যায়াম বাছ রাখতে হবে। রবিবার -তো প্রতি সপ্তাহেরই রবিবার, ee 
ব্বহস্পতিবার_তো! প্রতি সপ্তাহেরই বৃহস্পতিবার । এ সপ্তাহে ভাল 
লাগল না বলে রবিবার বাদ দিলাম, পরের সপ্তাহে গা-ম্যাজ ম্যাজের 
অজুহাতে 3 মঙ্গলবার, তার পরের সপ্তাহে আর কোন SEE বাদ 
দিলাম শুক্রৰার-_-এ চলবে না। : 
শরীর যদি অসুস্থ থাকে কোনদিন, সে-দিন : তো ব্যায়াম ন করা 


. ২৫৬ 











| ব্যায়াম-ৰিরতির দিন | 


এ রে সোমবারে হ 


নেবেন, ত চলবে ন!। বুধবারেও আপনাকে ব্যায়াম বাদ রা ত 


নিস্সিত ANTE ' 


রোজই একই সময়ে ব্যায়াম করতে হবে। আজ হয়তো স 
ব্যায়াম করলেন, কাল সে সময়ে হয়তো কোন কারণে 
নাঃ সময় পেলেন বেলা এগারোটায়, এবং সেই 

abt করলেন। তার পরদিন হয়তো সময় পেলেন 

র সময় ব্যায়ামটা করলেন,_এ চলবে ন! ; সকালবেলা --তো 

সং লবেলাই, সন্ধেবেলা--তো sume সন্ধেয় ব্যায়াম করতে হবে 


একট অনথবিধের পড়তে হয়। ধরুন, কোন কারখানায় আপ ন্‌ 
waa, সেখানে প্রতি দিনকে তিনভাগে ভাগ করে, সারা দিনরাত 
চলে। তার এক শিফট হচ্ছে সকাল. ছ’টা থেকে বেলাঁ.দশটা 
আর বেলা দুটো থেকে সন্ধ্যা ছণটা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফট হচ্ছে 
দশটা! থেকে ছুটো আর সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যস্ত। 








aC না ব্যায়াম ক'রে, একটু বিশ্রামের পর হালকা একটু নল ৃ 
a কালে Bra যাবেন। দ্বিতীয় শিফটে যখন কাজ করবেন, 









ব্যাক্সাচমর সমস্ত 
সুকালবেলাটাই হচ্ছে ব্যায়ামের সবচেয়ে ভাল সময়। যত ভোরের 
দিকে হয় ততই ভাল । ভোরের Ay আবহাওয়ায় ব্যায়ামের 
মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলেও তা ক্ষতিকর হয় না। রাতের দীর্ঘ 
বিশ্রামের পরে দেহমনও থাকে তখন Stes, অবসাদহীন। রাতের 
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_. সকাল-সন্ধেয় সময় না পেলে, ডা দুপুরবেলা বা ম ক 
চলে। কিন্ত দুপুরের গরমে শরীর গরম হয়ে উঠলে, ব্যায়াম 
কষ্টকর হয়ই, তাতে স্বাস্থ্য ভাল না হয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে। 
তাই দুপুরে ব্যায়াম করতে হ'লে হালকা ব্যায়াম করতে হবে এবং 
করতে হবে স্নানের বেশ-একটু আগে। ব্যায়ামের পরে একটু বিশ্রাম 
ঘাম মজলে, গায়ে তাল ক'রে একটু তেল মালিশ ক'রে, 
স্নান ক'রে এলে, ব্যায়ামে-উষ্ণ দেহ শীতল হবে। ব্যায়ামের 
/ঠিক পরে বা আগে খাওয়া চলবে না। ভারপ্স্ত পাকস্থলী নিয়ে 
ব্যায়াম করলে হজমের ব্যাঘাত হয়, তা বলেছি। আবার, 

উদ্দরের অ্-যনত্রগুলো তো৷ পরিশ্রাস্ত হয়, সে অবস্থায় খান্ত 





1S অক্গচাল্‌ ন) 










আজ এক ধরনের কতকগুলো ব্যায়াম করলেন, কাল জা 
জেন অন্ত রকমের, পরশু আবার নূতনতর রকমের কিছু কসরত 
-_এ চলবে ALL ক্লাবে ধারা ব্যায়াম করেন, কোন উপদেষ্টা 
থাকলে, তাঁদের অনেককে দেখা যায় খেয়ালমত এমনি ব্যায়ামের 
মে অব্যায়াম করতে । আজ হয়তো একজন প্যারালেল্-বার্এ : 
ঝালন-দোলন করলেন, কাল বার্বেল নিয়ে করলেন ঠন্বনাত, 
দেখা গেল তাকে রিং, তার পরদিন দেখা গেল স্রেফ 
ক লাগাচ্ছেন। এতে পরিশ্রমই করা হয়, ব্যায়াম করা হয় না. 




















atfite agate করুন আর খালি হাতেই ব্যায়াম করুন, পা থেকে 
1 অবধি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাতে চালনা হয়, এমন কতকগুলো! 
ব্যায়াম স্থির ক'রে নিতে হবে। রোজ সেগুলোই করতে হুবে। 
কিছুদিন পর-পর, একঘেয়েমি কাটাবার জন্য, ব্যায়ামের রকমফের : 
করতে পারেন। মনে করুন, রোজ আপনি ডন্‌ করেন। বগলছাড়। 
CH মেরে মেরে একঘেয়ে ঠৈকছে ; তখন বগলচাপ! GA ধরতে পারেন $ 
কিন্ত একঘেয়ে লাগছে কলে ভন্‌ বাদ দিয়ে অন্ত ব্যায়াম ধরা চলবে লাঁ। 
Bea খুঁটিয়ে সমস্ত প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম ধারা করেন, একদিনে : 
মস্ত অঙ্গের ব্যায়াম করা তীদের পক্ষে অনেক সময় ক্লান্তিকর হয়ে 
WN অনেকে আবার সময়াভাবেও একদিনে সারা দেহের ব্যায়াম 
রেন না। সে-অবস্থায়, মোট যতগুলো ক্রিয়া তার! করেন, : 
oe a a 









ose ব্যাযামঞ্চলো করলেন, , ছিভীয় দিলে 
বে পা পর্যন্ত নিয়-অঙ্গের বাযামগুলো। এতে একেয়েির 


; ই afte agin করলে: পেশীগুলো শক্ত হয়ে যেতে 
তা হ’লে শরীরের বৃদ্ধিতে বাধা পড়ে । একদিন অস্তর একদিন 
আর খালি হাতে ব্যায়াম করা ভাল। আজ হয়তো বার্বেল 
ন 3 তাতে যে যে অঙ্গের ব্যায়াম হ’ল, কাল খা 
অঙ্গেরই ব্যায়াম করবেন। এতে পেশী-বৃদ্ধির বেশ সং 


ভাবে যথাশক্তি সর্বাদীণ নিয়মিতির প্রতি লক্ষ্য 
লে তবেই যথার্থ ব্যায়াম করা হয়। 





: ছ্ীপ্রকাশস্বন্ধপ মাথুর, পশ্চিমবর্গ-সরকারের প্র 





AT See ET ৯০ 


AS Ae ep io 


কৃষি, পশুপালন ও মাছের চাষ সম্বন্ধে 


তথ্যবহুল এমন সর্বাঙ্গস্থন্দর সচিত্র 
পত্রিকা এত কম দামে আর 





তারিণঘাটা সরকারী দপ্চপ্রাতিষ্ঠান 


গোশালার একাংশ । কয়েকটি 

স্বাস্থ্যব্তী গরাভী। সাধারণ 

গাভীর চেয়ে ঢের বেশি সুস্থ- 
স্ববল নয় কি? 








~ 


বৈজ্ঞানিক প্রথায় 
ছুধ বোতলে ভরা 
হচ্ছে। এই দুধ 
কলকাতা এবং 
পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 
বিক্রি করা হয় 








দুধ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক, অথচ দেশে দুধের 
বড়ই অভাব। এই অভাব দূর করার চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ- 
. সরকার মনোযোগী হয়েছেন। 





দুধ-ভর| বোতলগুলি ঝুড়িতে 
a “বোঝাই করা হচ্ছে 





৩১২ 


SOF সংখ্যা, ১৩৫৮-৫৯ 


বৈজ্ঞানিক প্রথায় বড় বড় 
পাত্রে দুধ ভর! হচ্ছে । এই 
দুধ কলকাতার বড় বড় 
হাসপাতালগুলোতে সরবরাহ 


করা হয় 








হরিণঘাটায় সরকারী ছুগ্ধপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে । ক্রমেই 
| ' 
| এর উন্নতি হবে এবং নানা স্থানে এরূপ আরো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত | 
| হবে, আশা! করা! যায়। 











গরমে যাতে দুধ নষ্ট না হয় Ce বোতলে আর পাত্রে Sa দুধ 
হিমাগারে রাখা হয় 
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ধন হবার পর আমাদের faten কর্তব্যের প্রতি wie আকর্ষণ 
করা হয়েছে। বিভিন্ন স্বাধীন জাতির সাথে চলতে হ'লে 
আমাদের হ'তে হবে শ্রমশীল, দায়ত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং সর্বপ্রকারে উন্নতির 
জন্য ব্যাকুল। স্বাধীন তো হ’লেই হয় না, স্বাধীন বালে গর্ব করার 
অধিকার অর্জন করতে হয়। 
উরে দেন ও সমাজকে গড়ার জন্য সত চি 
বিশেষ ক'রে বাঙালীর। এ জাতের fem আছে, তা সবাই 
করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্পদ নেই। মানে আসল সম্পদই 
























নেই। 
.. এটা অত্যন্ত আপসোসের কথা। বাঙালীর মতো প্রাতভাশালী 
জাতির যাঁদ স্বাস্থযসম্পদ থাকতো, তা হ'লে আরো কতো উন্নত হ'তে 
পারতো তারা। এ সম্পদ অজন করতে বাধা আছে অনেক, আবহাওয়া 
ও খাদ্য প্রতিকূল, শিক্ষার অভাব, সংস্কারের প্রাচ্র্য। ইংরেজ-আমলে 
শিক্ষার প্রসার যথাসাধ্য হয় নি, আর শিক্ষার অভাবে অনেকের বিশেষ 
করে গ্রামবাসীদের নিজের প্রতি ও দশের ate করতব্যজ্ঞান ভালভাবে 
জন্মায় নি। ফলে এখনো দেখ কলেরারোগীর নোংরা কাঁথা ' পুকুরে 
৮ ধোয়া হয়, অথচ তার জল অন্যান্য লোকেরা খায়। এর কারণ এক 
গ্রামবাসী তার প্রাতবেশীদের ang. ory দার ও কর্তব্য সনদে 
অচেতন। 












BT টি এহন আরা বরনে বড় ভাটা কতবা 
eo ak গড়ে তুলতে সাহায্য করা। 
ই h জা দেখতে 


















নিয়মিত প্রচুর আলো বাতাস পায় ও প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করে। তারা 
যেন ভেজাল জিনিস না খায়, পরন্তু তারা যেন ভিটামন সংযুক্ত খাদ্য 
গ্রহণ করে-এর ব্যবস্থা করতে হবে আভিভাবকদের। বিশে ক'রে 


হবে, কারণ নোংরামির জন্য অনেক সময় লোকের OPEN হয় এব 





"মানার ব্যয় অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যাওয়ায় যথাযোগ্যভাবে সন্তানদের 
লালিতপালিত করা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু এ অবস্থা তো আর চিরকাল 
থাকছে না। জনপ্রাতানাধদের দ্বারা গভর্নমেন্ট তৈরী হয়েছে, তাঁরা. 
... পাঁরস্থিতি শুধু এখানে. নয়, সারা পাঁথবী জুড়ে। কিন্তু স্বাস্থ্য- 
fear আমাদের কর্তব্য পুরো ভবিষ্যতের জন্য। আমাদের এই ' 
oe Looe মধ্যেই কাজ শুরু করতে হবে, ফল যাতে সাদনে পাই। 





রর ন্‌ - সংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন উন্নতিশীল জাতি অভিযান চালায়, তেমান : 


 সর্াক্টগতভাবে আমাদের অভিষান শুরু করতে হবে। আঁশিক্ষা ও. 





আমাদের চালাতে হবে দ্বাস্থাহীনতার fear! যারা আমাদের” 
ভাবষ্যৎ, তাদের গ'়ে তুলতে হবে বলিষ্ঠ ক’রে। 
৩১৬. 


ন তাঁর কর্মক্ষমতা বহু যুবকের ক্ষমতাকে হার মানায়। উভয়ের 
অফুরন্ত শক্তির উৎস--স্বাস্থ্য। 


























| পর তেক শিশুই একটি fers সত্তা বা স্বভাব আছে। এ স্বভাব 
_ বা সত্তাই যে শিশুকে ভীতু, সাহসী বা দুষ্ট ছেলে তোর করে তা 
ন এ স্বভাব হ’ল স্ৰাভাবক এবং POG অভ্যাসগঠনে এ স্বভাব 
SEY করে। আমাদের মূশাকল হয় তখনই যখন মায়ের স্বভাব ও 
আদর্শের সঙ্গে শিশুর স্বাভাবক স্বভাবের আমল হয়। মা ও fe 
rere চিরাচরিত আদর্শ ও চণ্ড ধারা দিচ্ছে শিশুর স্বাভাবিক » 
গড়ে তুলতে । 
erat সচরাচর শশুর স্বভাবে যে সমস্যা দেখতে পাই, তার প্রধান 
একটি CAH খেতে চায় না। অবশ্য সবাই যে এ নিয়মের মধ্যে পড়ে: 







তা নয়। 
5 [শশ; খেতে চায় না 


নয় মাস থেকে চার বছরের Teel, পর্যন্ত আমরা এই খেতে না চাওয়া 
রোগাঁট দেখতে পাই। মায়েদের যে এইজন্য কত “অশান্ত” ভোগ করতে 
হয় তা আমরা জানি। মায়েরা তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টা করেন যাতে তাঁদের 
: খোকা খায়। কত গল্প ক'রে ভুলিয়ে খেলনা দিয়ে ও আরও অন্যান্য 
a pe ঁজানস দেবার লোভ দেখান হাতে তাঁদের খোকা cae খা 
__ এমনীক অনেক মাকে তাঁর ছেলেকে মারধোর করতেও দেখা যায় এই না. 






১০ম সংখ্যা, ১৩৫৮-৫১ 






শাওয়ার জনয কখনও কখনও মা এত বিচলিত হয়ে পড়েন যে খোকাকে রং 
রর মাঝে মাঝে বিস্কুট কেক ফল সন্দেশ ইত্যাদিও দেন যাতে খোকা 
কট; খায়। মা তাঁর সমস্ত শান্ত ও Tier নিয়োজিত করতে চেষ্টা 
Baa এমনাঁক অনেক ক্ষেত্রে aie সবাই খোকাকে ভুলিয়ে 
খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা করেন। খোকাবাব্‌ Tere এসব বেশ উপভোগ... 
করেন। 














Peg পছন্দ 
শর ্ৰাভাবিক গঠনে আমরা এমি স্মরণ রাখতে পারি 


পর ভাবে তার পছন্দ ও অপছন্দ খুবই প্রবল 
দেখতে কেমন এ সে ভালভাবেই উপলা করা পর 
র দেখতে সুন্দর ও সুন্দরভাবে সাজান তার ওপরই নজর বোঁশ 
একঘেয়ে খাবার সে মোটেই পছন্দ করে AT! ae 
(২) শিশু সর্বদাই নূতন জিনিস আবিষ্কারের পক্ষপাতী। সে 
“যখন চামচ বা গ্রাস ধরতে Praca তখন সে চায় যে খাওয়ার সময়ও 
এ চামচ বা গ্রাস ধ'রে খায় এবং এইজন্য হয়তো অনেক সময় শিশু চায় 
না যে মা খাইয়ে দেন। 


(৩) ছয় মাস বয়সেই শিশুকে আত্মসচেতন হ'তে দেখা যায় 
এক বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত শিশুর মধ্যে এ স্রভার বোঁশ রকম 
দেখা যায়। তারা সব সময়েই প্রমাণ করতে চায় যে তাদের নিজস্ব 
একটা ইচ্ছা আছে। কখনও কখনও দেখা যায় যে তাদের যা করতে... 
বলা হয়েছে ঠিক তার উল্টোটা করছে। ale তারা বুঝতে পারে ষে 
তারা খেতে না চাইলে বা কম খেলে মা ও অন্যান্য সবাইয়ের চিন্তার 
কারণ হবে তা হ'লে তারা খেতে চাইবে না। এ ধরনের তামাশা ও 

























৩১৯. 





















Peg না খাওয়ার জন্য মজা করবেই--থুথু ফেলবে, হাতপা 
তি পরত হয়তো বাড়িশম্ধে সবাই জড় হবেন শিশ্বকে ভোলা 
এটা খোকাবাব; খুবই উপভোগ করেন। 


নি 
iS 


মায়েরা সর্বদাই ভুল করেন যখন ছেলের সামনেই ছেলের না 
খাওয়ার বিষয় আলোচনা করেন ও চিন্তা করেন। খোকাবাবু বেশ 
ভালভাবেই বুঝতে পারে মায়ের চিন্তার কারণ, এবং অনেক সময় এই-.. 
খোকা খেতে চায় না। মায়েরা যখন জোর কারে খোকাবে 
খাওয়াতে চান তখনই তাঁরা ভুল করেন। খোকা জোর ক'রে খাও 
মোটেই পছন্দ করে না। এর প্রতিকারের উপায় হ'লঃ 

(>) কখনই খোকাকে খাওয়ানোর জন্য জোর করা হবে না। 
€২) তাকে খাওয়াবার জন্য নানাভাবে গল্প করা বা জানস 

দেবার লোভ দেখান হবে না। 

(৩) মা কখনই খোকার না খাওয়ার জন্য খোকার সামনেই চিন্তিত 
= (৪) কোনও রকম ভয় দেখান হবে না বা না খাওয়ার জনা শাসিত 
৮ দেওয়া হবে না। | | 
_&) খোকাবাবুকে খাবার দেওয়া হবে এমনিভাবে যে খোকাবাবর 
খাওয়া-না-খাওয়াতে সংসারে কারো কিছ আসে-যায় না? 


সে ঠিকমত খেলে প্রশংসাও করা হবে না; না খেলে 
চিন্তিত হবেন না কেউ। 


* 











৩২ © 





১০ম সংখ্যা, ১৩৫৮-৫৯ 


(৬) আর একটি উপায় হ বাবুকে অযথা বিস্কুট লজেন্স বা 

gat কিছ ছোটখাটো জিনিস খাইয়ে প্রধান খাওয়াটি 
মাটি করে দেওয়া হবে না। খোকাবাবুকে বুঝতে দেওয়া 
হ’ক যে সে যাঁদ তার খাবার ঠিকমত না খায় তো তাকে 
অসময়ে আর কোন খাবারই দেওয়া হবে না। এমনি 
দু-চারাট সাধারণ নিয়ম মেনে চললেই খোকাবাবকে 














মা হওয়া কি মুখের কথা? 
মায়ের সঙ্গে সন্তানের 
সম্পর্ক শুধু স্নেহের নয়, 
দ্বাস্থ্যেরও। সন্তানকে আশ্রঃ 
দেয় মায়ের স্নেহ, Mig দেয় 
মায়ের স্বাস্থ্য। 
সন্ধে শন সেরা খাদ্য মায়ের দেওয়া দুধ, যার তুলনা আজও 
কির আনে জান Sy তা চলছে ews 
_. বোতলে-ভরা কত: রকমের নকল দুধ পয়সা দিলেই পাওয়া যায়। 
দিতে দোল লা রাকা 
ভাঁবয্যংকে নিঃশব্দে নষ্ট ক'রে দেয় বাজারে সাজানো নানা রকমের: 
সাদা সামায়ক সুফলে যতই ভরসা আসক মনে। বড় জোর, 
ae ত পারে, তাও অত্যন্ত সাবধানে | ৃ 











oy বোতলের, দুধ, 
a প্রমাণ হয়ে গেছে, বোতলে-ভরা দুধের চেয়ে মায়ের, 
ও দেওয়া দুধে পুষ্ট শিশুর মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম। বোতলের দুধে 
_ রোগ ছড়ানোর তয় থাকে, মারেন নিন সাজ বার 











“Som সংখ্যা, ১৩৫৮-৫৯ 


জর দুধ না হ’লেই চলে না, না পেলে টু 
বাচে না তারা। সেক্ষেত্রে মা যদি না ? পারেন, অন্তত খরার | 









ee একাজ তো অত্যন্ত সহজ। কষ্ট নেই জি 

নিখপুতভাবে বার বার বোতল ধুয়ে রাখতে হয় না। সাবধানে খাবার 
tele করার দায়িত্ব থাকে না। অথচ সান্তনা থাকে মায়ের, সেরা খাদ্য 
fees তানি শিশুকে, যে-খাদ্যে গড়ে উঠবে সন্ত শিশুর শত : 
_ বানিয়াদ, বিনা পয়সায়, বিনা পারশ্রমে। রঃ 

যেসব মা এ-কাজে অক্ষম, চার-ভাগে ভাগ করা যায় তাঁদের। টা 
প্রথম, যণরা চেষ্টাই করেন না, ara অলস অথবা অনাভজ্জ 


















: হোক, নিজেের Ho 


এই চার দলের মধ্যে দ্বিতীয় দলের নাহি 
থম দলের সংখ্যা কমে আসছে করাই? আর. তু 





শিশুর খাদ্যসমস্যার সবচেয়ে সহজ সমাধান হয়, মায়ের দেওয়া co 
এই স্বাভাবিক সংখাদ্যাটর সুযোগ যাঁদ নেওয়া যায়। মা ate নিজের 
ees বিরাট কোনো অনিয়ম. না করেন, তাঁর বুকের দুধে সন্তানের টা 


৩২৩; 














নক মা। পাবে বেশি নয়, গুণে লা ত খাদ্যই : 
য়া চাই মায়েদের। ক্ষমতার আতীরন্ত খেয়ে alla 
are করা ঠিক নয়। ্ 





















ভৈটামিন খাদ্য 


ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ প্রচুর আছে, এমন খাদ্যই খেতে হবে 
মায়েদের। প্রচুর ভিটামিন আছে তাজা ফলে, তাজা সবজিতে; আছে 
ডালে, দুধে, বাদামে, যা খেলে পুষ্ট হয় মায়ের দেহ, পুষ্টিকর হয় 


যে শিশু দোলায় শুয়ে দোল খাচ্ছে আজ, হাঁস মুখে, হাত-পা. 
একদিন দেশের ও দশের একজন 
এইটদকু আত্মবিশ্বাস যেন 
থাকে এ-কালের. ও 
আগাম’ কালের প্রত্যেকটি 
মায়ের। শুধু ঘুম- 
তাড়ানো গানের মধ্যেই 


উজাড় ক'রে দিলে চলবে... 


না। মা হওয়া এত সোজা 


চ|হরের পথ, হরেক রকম লোক চলছে, আর হরেক রকম যান-- 
‘ts, বাস, মোটরগাঁড়ি, ETT গরতেীন “থা উল্টা 


পদ কারে চলেছে। | 
Wea দোকান; নানান্‌ রকম গাড়ির চেয়ে তাদের সংখ্যা oe | 





ভা উনি 
ভাজছে, আর একজন মাটির মালসাতে বা গামলাতে খানকটা সেদ্ধ 


, Re 









SA হাফপ্যাণ্ট-পরা ছেলোট এ যে রাস্তা পার হওয়ার জন্যে চেষ্টা 
:. করছে ও এখুনি এক ঠোঙা চপ কিনে face যাবে াবকেলবেলার জল- 
চটকানো বা ভাজা চপ কিছুই ঢেকে রাখবে না, ঢাকলে যে খদ্দেররা 
দেখতে পাবে না, না দেখতে পেলে পথচারীদের লোভই বা হবে কেমন 
FE? 


সেতার খাবা 


এ যে একজন পথের ধারে উচু হয়ে ব'সে শার্টের হাতাটা গযাঁটয়ে কি 





খাচ্ছে? ও BOT! দোকানী তার বুড়ো আঙুল দিয়ে ফূচ্‌কো 






তিহ তি নর 


জলা বর আর ঢুকিয়ে জাকির 
আর নোংরা পরণের কাপড়ে হাত TCE | | 


| লোকটি জিজ্ঞাসা করলোঃ কত হ'ল? 
দোকানী বললোঃ চার আনা, বাব] 
দাম দিয়ে, ঢেকুর তুলে লোকাট চ'লে গেল! 











কাটা ফল 


ghar মোড়ে কত রকম কাটা ফলই না বাক হচ্ছে! * 
| দিনে, আহা, কাটা তরমুজ দেখলে কার না লোভ হয়, 
আনারসের লোভ সামলানো দায় হয়ে পড়ে। এ দেখুন না 
পাতলামতন ভদ্রলোক কি রকম টপাটপ আনারস গিলছেন ত 


















ভদ্রলোকটি বিনয়ের সঙ্গে বললেনঃ না মশায়, পথের কাটা ফল-- 
কত রোগের বাঁজাণদ ঢুকছে ধুলোর সঙ্গেও খেয়ে শরীর ভাল 
হওয়ার চেয়ে, সংরামক রোগে শীঘ্র আক্রান্ত হওয়ারই বোঁশ 
__ প্রথম ভদ্রলোক যেটুকু ফলের কুচি বাকি ছিল সেটুকু হস ক'রে খেয়ে 
বললেনঃ আরে, রাখুন মশায়, ওসব স্বাস্থ্যের কথা, আয়ু তো মাঃ 
ওসব ক'রে তো বাড়াতে পারব না। ২ 
facta লোকটি বোশ কথা না বাড়িয়ে একটু হেসে রগলেন? 
35, অনিয়ম ও অত্যাচার ক'রে যখন যমের দ:য়োরে এগিয়ে দেই 
নিজেকে তখন বাল, ‘কৃষ্ণের জীব, তিনিই নিয়েছেন। ৃ 


৩২৭ 














টা মাঠে ও পাকে: টি 
sa hoes om বিকেল নামল শহরের পথে। | 
: aero সম «i, পার্ক CHAT পারল খেলবার জন্যে চল্‌ল। 
i আমাদের পাড়ার শান্তা তার ছোট ভাইবোনদের হাত ধ'রে পাকের 
দিকে এগিয়ে চলেছে, পথে দাঁড়িয়ে তাদের ক্লাসের পেনি কি যেন 
দর খাচ্ছে। শান্তা একটু এগিয়ে পোঁনকে জিজ্ঞাসা করলঃ ও fe 
Ls ect cenit a 
ge ছিঃ, আমি কক্ষনো পথের খোলা খাবার খাই না, দেখাঁছস 
না, কত ধুলো, কত মাছি বসছে খাবারে? আর লোকটার হাত, 
১ কাপড় কি ময়লা, তোর সঙ্গে খেলব না, ভাই, তুই বড় নোংরা। 
নোংরা হব কেন রে? আমরা কত কিনে খাই বলে, মাও তো 
_. কতাঁদন বলেন, যা তো, পেনি, চার পয়সার ঝালবড়া নিয়ে আয় তো। 
totter গর্বের সঙ্গে এই উদাহরণ দিয়ে বাঁক আল-কাবাঁলট,কু খাওয়ায় 
ৰা জন দিল।.. af 
শান্তা রেগে বললঃ খাও--খুব খাও, গেলো, যখন কলেরা হবে তখন 
aaa সৌদন স্বাস্থ্ক্লাসে মেজাদাদমাঁণ বি বলোছলেন, বাঁড়র 
তোর রুট, গুড় খেও, কিন্তু পথে তোর চপ কেউ দিলেও খেও ATI 
পথের আ-ঢাকা খাবারে কত ধুলো পড়ে, ও ধুলোতে কত রোগের 
পা খাবারের সঙ্গে রোগের বাঁজাণ; আমাদের শরীরে ঢোকে, 
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টি চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ৫ 
শান্তা, আর কোনদিনও পথে খাব না। 


: শান্তা পোনির হাত ধ'রে পথের ধারের এক CTT 7 
গেল Ser দেখাতে | 











‘at | মাদের এই বাংলা 
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J gt 
না। উহাতে পাঁরস্থাতিজাটিল হয়, অবস্থা শুধরায় না। পশ্চিম 
বঙ্গ-সরকার সম্পূর্ণ ASS লইয়া. এই অবস্থার {বিচার করিয়া 


গোলা রুটি হইতেছে আটা জলে গর্ীলয়া সত্যনারায়ণের 
প্রসাদের মত. থকথকে মোটা করা। উহাতে একটু খামর (ইএস্ট) 
দিয়া ৬ হইতে ১০-১২ ঘণ্টা রাখয়া দেওয়া। তারপর চাটুতে 
সরুচাকুলির মত উহা সেশকয়া লওয়া। ফশপা ও ফেপপরা মত 





পুরু চাকাত হইবে৷ উহা যেমন সুস্বাদু তেমনি সহজপাচ্য। 
ভাতের মত ডাল-তরকারির সাঁহত মায়া খাওয়া যাইবে। এক 
রাত্রের বাস হইলেও ক্ষত নাই। পরাদন সকাল বা দুপুরেও 
বেশ খাওয়া যায়। . ৪. 


er 


৩৩১ 


"a 


চি | 
“4 
hy | 


কী 


এই পদ্ধাততে গোলা ate তৈয়ারীতে আটা ঠাসা নাই, গুটি _. 


‘sign বেলা নাই। OS ঝঞ্জাট নাই। আবার উহা সহজপাচ্য। 


আটা ঠাসার . সময়ে“ আটার ছানা-পদার্থ বা প্রোটিন গ্লুটেন নামৰ 
আটায় পাঁরণত হয়। আটটায় প্রোটিন অংশ চাউলের প্রোটিন অংশ, 


অপেক্ষা পাঁরমাণে অধিক কিন্তু প্নষ্টশীন্ততে অধিক নয়। গোলা - 
রুটির £ LOM পাঁরণত হয় না, ভাতের প্রোটিনের মতই 


“"থাকে। আশা রা যায় যে, উহা প্রচালত গমের রুটি বা ভাত উভয় 


অপেক্ষাই অধিক পাষ্টকর হইবে॥ এবিষয়ে অবশ্য বায়োলাজকাল 
পরণক্ষা দ্বারাই স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে। এক্ষণে একটা 


অনূমানমান্র করা হইতেছে। 


পূর্বে বলা হইয়াছে, আটা গুলিয়া খামর িশাইতে হইবে। এই 
খাঁমর fe ও কেমন: কারয়া ঘরেই উহা তৈয়ারী করিতে হয় তাহা 
বার্ণত হইতেছে। | 

একটা আলু সিদ্ধ কাঁরয়া লইবেন। খোসা ছাড়াইয়া উহা 
চটকাইয়া বা পাঁষয়া একটু জল মিশাইয়া চন্দনের মত করিয়া লইবেন। 





/- 
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খা 

তারপর. এক সের অনুমান জল মিশাইয়া চওড়া-মৃখ পাত্রে, বাটিতে 

প্রা ২৪ হা বা একদিন রাখিয়া দিবেন। sens, পাথরের 
বা আ্যাল্যামানয়ামের পাত্র ব্যবহার কারবেন। 'পতলের পাত্র 

০৯৮7১ pe 


| হাওয়াতে স্বভাবত ইএ aquarttts বাজ “ims আল;-সিদ্ধ - 


জল-হাওয়ার সংস্পর্শে ইএস্ট গ্রহণ করিয়া ১০-১২ ঘণ্টা পরে 

উঠে অল্প ফেনা দেখা দেয় ও স্বাদে.,.একটু টক হয়। এই. 
হইল খাঁমর প্রস্তুতি এই খাঁমর দইএর যেমন দম্বল, তেমান গোলা; 
রুট তৈয়ারীর সাজা বা স্টার্টার বলয়া ব্যবহৃত হইবে। 


খাঁমরের জল কতটা গোলা রুটিতে ব্যবহার .কাঁরবেন সেটা বড় 
প্রশ্ন নয়। ধরুন এ একটা আলুর খাঁমর এক. সের বা দুই সের 
আটা (গোলায় মিশাইতে পারেন। চার সের আটাতে লাগাইলেও কম 
হইবে না। উহা তো ২৪ ঘণ্টায় তৈয়ারী হয়। ৷ পরদিনই ব্যবহার 
করণীয়। আবার এক দিন ঘরেও রাখা যায়, তবে বৌঁশ টক হয়। 
+ প্রতিদিন গোলা রুটির জন্য প্রাতাদিনই কতকটা :নৃতন খামির পর-; 
“ দিবস ব্যবহারের জন্য teat কাঁরয়া রাখিবেন। 


গোলা রুটির স্বাদ টকও হইবে না, ক্ষারও হইবে না। খামির 
দিলে গোলা রুটির কণচা গোলাটা ক্রমশ টক হইতে থাকে। ছয় 
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t নেন কত bat তারপর - আস্তে আস্তে - হালকা ক্ষার জল & 
গোলায় দিয়া ঘণটিবেন ও চাখিবেন। টক কমিতে কমিতে একেবারে 
টুক স্বাদ লোপ পাইবে। তখনই উহাকে সেশকতে হইবে। ক্ষার 
জল বেশ পাঁড়লে ক্ষার স্বাদ হইবে। উহা. খারাপ। ক্ষার 
ৃ্‌ কটু টক খাঁমর দ্বারা উহার স্বাদ. মারিয়া ফোলতে 
লে ইযা কু, wees at রইল না, 


nae 










ক্ষার জল কি পদার্থ 
এক তোলা সোডা বাইকার্ব (খাওয়ার সোডা) এক পোয়া বা আধ 


ঢা দল্প্োপ্যসেস্থানে কাপড় কাচা সোডা দ্বারাই কাজ চাঁলবে। 
টা ই লে reg মল নইলে চি ক গল 
















ক ভদ্রলোক রোজ রাত্রে বাড়ির সবার খাওয়া- পাও হয়ে যাবার 
আব পরে চুপি চুপি এক ফাকে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতেন যদি দেখতে = 
পেতেন যে, হেদেলে ভাত-তরকারি fag রয়ে গেছে বাসি হবার জন্ট, 

₹ তিনি সেইসব খাবারের. ওপর নোংর! জিনিস ফেলে রাখতেন--যাতে : : 
দিন কেউ ত! খেতে না পারে । CTE দিন অনেক বালে কাছে রা 
দেশ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, ব’কেৰ’কেও তিনি বাড়ির লোকদের 
















4 বাসি হবার জন্ত আগ্নের দিনের তৈরি খাবার fo ফেলে রা 
এবং পরদিন স্বচ্ছন্দেই সেসব খাওয়ার অভ্যেস আমাদের প্রায় ঘরেঘরেই 
দেখতে পাওয়া যায়। অনুহাত ইচ্ছে হা « পয়সার কেনা জিনিস 
ফেলা যাবে গা? ৃ 

, ফেলা কেন যাৰে? অবশ্য, সবার খাবার পরে ভাত- 
তরকারি a বেঁচে যায়, তবে হয় তা ফেলে দিতে হবে নয়তো: রেখে 
ত হবে__পরদিন সেগুলো বাসি খাওয়া হবে। কিন্তু বাচ 3 




















ae ae হ'ল, ঠা ne খাবার আজ বেঁচে যায়, তা হ'লে ও 
__ তার চেয়ে ওজনে কি মাপে জিনিস আরও কিছু কম নিতে হবে। 
© তরকারিতে কম পড়া অনেকে লজ্জার কারণ ব'লে মনে করেন । বাস্তা 
a পরিবেশন করতে. করতে জিনিস কম প'ড়ে গেলে, যিনি পরিবেশন : 
করেন, তাকে সংকোচেও পড়তে হয়। কাজেই যিনি রান্না করেন 
o . a প্ররিবেশন করেন, হেঁসেলের ভার যাঁর ওপর, তার: সঙ্গে সকলের 
সহযোগিতা থাকা দরকার। সাধারণত, কোন তরকারি: একটু বেশি 
মুখরোচক হ’লেই, ধারা খাচ্ছেন তাদের অনেকেই ভাত-বেশি টালেন। 
অনেকে পেট ভ'রে থাবার ওপরও শুধু জিভের লালসে সেই তরকারি 
: আর সেইসঙ্গে ভাত-_ছুইই বেশি নেন। তার প্রথম কুফল হচ্ছে 
বেশি খেলে তার বদহজম হতে বাধ্য, দ্বিতীয়ত, পরে ধারা খাবেন 
Sera ভাগে ভাত-তরকারি কম পড়বে।. কাজেই তরকারি তাল. 
হয়েছে ব'লে ওজনের চেয়ে বেশি খাওয়ার অভ্যেস সবাইকেই 
ছাড়তে হবে। 

অনেকে বলেন, সরার খিদে রোজ সমান থাকে না। এর অর্থ 
- তো এ নয় যে, একজনের যদি একদিন খিদে একটু বেশি থাকে, ভা 
গলে বাড়িস্দ সবারই খিদে সেদিন বেশি থাকবে । এও তো হ'তে 
পারেযে, বাড়িতে খাবার লোক যদি পাঁচজন থাকে, ভার মধ্যে ‘ 
gacag খিদে যদি একটু বেশিই হয় একদিন, তেমনি দু'জনের খিদে 
কম আছে। সুতরাং সবাই যদি aes থান তা হ'লে বালি, হবার? 






















সবার face কম হওয়াও বিচিত্র নয়। ane ভাত-তরকারি বেঁচে 
সেগুলো ফেলা যাবে--এ মায়া ক'রে মন্দ খিদের ওপর 
য়ে গাদিয়ে আরও কিছু খাওয়া কোনমতেই উচিত নয়। 
থাবার যদি বাড়তি থাকে, সেগুলো ফেলেই দিতে হবে, তাছাড়া অন্য 
উপায় নেই। বাসি খাবার খেলে হজমের গোলমাল হবেই--অল্প 
মাত্রায় হ'লে সেটা প্রায়টের পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তার দ্বারা 
Braces ক্ষতি যেটুকু হবার, তা হবেই। এমনি দিনে দিনে একটু 
একটু কারে ক্ষতি জমলে, একদিন তা অনেকখানি হয়ে উঠবে, 
যার থেকে: হয়তো স্বাস্থ্যের ওপর চিরকালের মত একটা আঘাত 
তে পারে। 





















| যেন্ধাবারটা রয়ে গেছে, সেটা ফেলে দিলে হয়তো পয়সার দরে 
দেখা গেল যে, আট আনার ক্ষতি হয়েছে? কিন্তু সেটা খেয়ে পরও 
দি অস্তুথ হয়, তা সারাতে আট আনার ক’ গুণ বেরিয়ে যেতে পারে 
তাঁর ঠিক কী? তার ওপর রোগের ছুর্ভোগটা তো আছেই। তাঁর 


৩৩৭ 
















তো চলে থে, সেটা খেয়ে হয়েছে aan ওই আট টু 
. আনা খরচ হ’ল। তাতে উপাধি লাত রি যে, সত্যিকার অসুখে 
. র্ভোগট ভুগতে হ'ল না। | 

teeta areca দিন। চাল, গম প্রতৃতি প্রধান খাপ্ব-উপ 
_ দ্রকারের অন্থপাতে কম পাওয়া যায়। যা-পাওয়া যায় তার দামও 
খুব চড়া। বাজারে তরিতরকারি-মাছ প্রভৃতির দামও খুব বেশি। 
এ অবস্থায় খাবার জিনিস বেশি হ'তে দেওয়া তো নিজের কাছে 
৫ নিজেরই) অপরাধ । অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ ছিনেও অনেক 
ঘরেই দেখতে পাওয়া: যায়, রোজই রান্নাকরা জিনিসপত্র বেঁচে গিয়ে, 
ৰাশি হবার জন্য প’ড়ে থাকৃছে ! তাতে ক'রে যে জিনিস ক'মে যাচ্ছে 
তা অব্য নয়, কেননা, জিনিস তে! পচে গেলেও ওজনে কমবে না 
bad সে জিনিস উপকারে না এসে অপকার করছে । 

“Reser aster জিনিস রেখে দিলে সহজে খারাপ হয় শা, 
chess পিঠে-পায়েস প্রভৃতি রেখে-চেখে খাবার জিনিস তৈরি হবার 
 প্লেওয়াজও শীতকালেই বেশি । শীতকালেও বাসি খাবার খাওয়া উচিত 
wa টাকা জিন্সি যত সহজে হজম হয়, বাসি জিনিস, খারাপ না 
হয়ে গেলেও, তত সহজে হজম হয় না| Sale বাসি জিনিস খাওয়ার 
অর্থই হচ্ছে হজমক্রিয়ায় বাধা creat | 
গরমের সময় কাচা আনাজপত্রই বেশি সময় প'ড়ে থাকলে পচে 
a ওঠে ্বায়াকরা জিনিসের তে! কথাই নেই। এ-সময় সকালবেলায় ব 
দুপুরে রান্নাকরা খাবার সন্ধেয় বা রাত্রে খাওয়া উচিত নয়। একটু ক! 9 
we যৈ-বেলাকার খাবার সেই বেলাই রান্না ক'রে নেওয়া উচিত 
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; রাধুনীর একটু কষ্ট হয় তাতে বটে, কিন্তু সবার 
vere স্বাস্থোর দিকে চেয়ে সেটুকু কষ্ট স্বীকার করাই দরকার 5 












রম ক'রে রাখা রং দরকার কিন্ত, আগের দিনের ঢু 
আর রাতের বেলারই হোক-_রান্াকরা তরকারি কিছু 
ih জন্য রেখে দেওয়া চলবে না। ঝা যদি ess 





আমাদেরই BRS অনেক সময় 
আমাদের uw adi পরিণত 


হয়। শরীর-রক্ষার aw iced 
প্রয়োজন--অথাত্তের নয় | 
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০ স্তুপ রি fgg gs hy ৮ 
বিট তারি পিপি দিদি রে, a + Ge 


_ ভাঙার স্ুধাংশুকুমার গঙ্ৌপাধ্যায়-বি এস-সি, এম বি, ডি 
বটি ডি ডি (Coney), কীচড়াপাড়া যন্মা-হাসপাতালের অধ্যক্ষ 
| [ পূর্বাহুক্রম ] 


শুনা ভিয়েট রাশিয়ায় এক প্রকার নূতন ধরনের ব্যবস্থার দ্বার! VA 
AST রোগীদের রোজগারের উপায় ও তৎসহ রোগবিস্তার-নিবারণ 
করা হয়। সেখানকার দীর্ঘকালতোগী (Chronic) ,অপেক্ষাককত সুস্থ 
রোগীদের জন্ত রাত্রিকালীন স্তানাটোরিয়ামের ব্যবস্থা আছে: 
(ca কেবল এ রোগীরা সেখানে বাস করেন এবং তাদের 
খানে চিকিৎসার ও সেবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দিনে তারা 
বিভিন্ন কারখানার কাজে চলে যান। এর ফলে রোগীরা নিজ 
নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে রে'গবিস্তার করতে পারে নাঁ। রাত্রি" 
কালে একত্র বাসের সময় বগ্মারোগের তথা অন্তান্ সংক্রামক ব্যাধির 
: বিস্তারে সুবিধা হয়। এক বিছানায় ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে এক 
. সঙ্গে শোয়ার চেয়ে রোগবিস্তারের প্রক্ষ্ট পন্থা আর কিছুই নাই। 
আমাদের দেশে যন্মারোগের এতবেশী প্রাছুরভাবের প্রধান একটি কারণ 
_ এই ঝ্বতিকালে একত্র বাস,_সেইসঙ্গে অবশ্য উপযুক্ত খাগ্চের অভাব ত 
_ আছেই । স্থানাভাবে গরীবদের বাধ্য হয়ে একত্র শুতে হয়, কি 
আমাদের দেশে ধনীর গৃছেও TRAN ব্যবস্থা । রাশিয়ায় পূর্বে athe! 
_ বৰশতঃ রাত্রে একত্র বাসেরই প্রচলন ছিল এবং এজন্য রোগ- 
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বি : রা যাতে রোগযিক্ারি না হয় ৃ 
তার জন্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে রাত্রিকালীন াস্থানিবাসের 
বসা হয়েছে। | 









এচঢদনেও এটা দরকার 
















: মাদ্রাজের মদনাবালী সহরের নিকট “আরোগ্যভরম” ্বসানিবাসের র 
রি ae পানিপুরমে রোগমুক্জদের সামান্য একটি পুনর্ববসতি- 
ছে, সেখানে ছাপাখানার ও কিছু তাঁতের কাজের ব্যবস্থা কয়েক 
বৎসর পুর্বে দেখেছিলাম, aya ভারতে কোনও উল্লেখষো 
aa আছে কিনা.আমার জানা নাই। অধুনা পশ্চিমবঙ্গ-সরকা 
রোগমুক্তদের জন্য একটি পুনর্বসতির পরিকল্পনায় অনেক দূর অগ্রস' 
 হয়েছেন। এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে কি 
. প্রয়োজন, আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে-সন্বন্ধে কিছু বলছি। 











(5)  পুনর্বসতি-প্রতিষ্ঠানটি কোনও যক্মা-হাসপাতাল বা 
স্তানাটোরিয়মের সংলগ্ন থাকলে বিশেষজ্ঞদের মতামত, নিয়মিত এক্সরে 
ote পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং পুনরার রোগগ্রস্ত হলে অচিরে 
চিকিৎসা করা সম্ভব; উপরন্ত কর্ম্মসক্ষমতা ও পুনর্ব্বসতির জন্য 
খে মানসিক প্রয়োজন প্রস্তুতির তা শ্তানাটোরিরমে বাসকালে gary 
wie রোগমুক্তদের দেখলে গ’ড়ে উঠবে eee অবস্থা 
থেকে কর্ম্ক্ষমতার কার্ধ্যস্থচী স্তানাটোরিয়মে থাকার সময়ই আরম্ভ 
করা সম্ভব । oe 
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ক) wi fees ।_ পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে উপষুৎ 


কর্মীর নির্বাচনে 1 তবে প্রথম প্রথম উপযুক্ত ব্যক্তির নির্বাচন খুবই 












কঠিন হবে, কিন্তু পরে পরিকল্পনার সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে রদবদল 
র্‌ করে নিতে হবে। সর্ধপ্রথমে প্রয়োজন প্রধান কর্মকর্তার নির্বাচন 
Re ব্যক্তি অপেক্ষা কোনও রোগযুক্ত অথচ পরিঠালন-ক্ষমতাশালী 
ও ব্যবসায়ে বুদ্ধিমান “ব্যক্তির নিয়োগই প্রয়োজন। যদিও গর 
পনড়িল প্যাপওআর্ধের জন্মদাতা, কিন্তু সেখানকার জেনেরাল 
ম্যানেজার মিঃ ট্যালিনের জন্যই প্যাপওআর্থ আজ এত বৃহৎ! 
প্রতিষ্ঠান। ৯৯১৮ সালে প্যাপওমার্থের রোজগাঁর হয়েছিল ৪১০ 
: পাউণ্ড এবং ১৯৫০ সালে প্যাপওআর্থের লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের কারবার 
হয়েছে এবং তদম্থূপ লাভ হওয়ার জন্য অরাও ছুটি নৃতন কারখানা 
_ গড়ে তোলবার আয়োজন চলেছে। প্রেঘটন হল্‌ সম্বন্ধেও এ একই 


কথা বলা যেতে পারে। ডাঃ ম্যাকডুগল ও প্রফেসার হিফের 








সাহায্যকারীরূপে যদি মিঃ হাইউক সেক্রেটারী এড মিনিসট্টের 
_ না থাকতেন তবে প্রেসটন হল্‌ও এত বৃহৎ হয়ে গড়ে উঠত না। 
মিঃ ট্যালিন ও মিঃ হাউইক দুজনেই রোগমুক্ত ব্যক্তি এবং রোগগ্রস্ত 
হবার পুর্বে ছুজনেরই ব্যবসায়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তা ছাড়া এরা _ 
দুজনেই রোগমুক্ত যন্মারোগী ব’লে কর্মীদের প্রতি দরদী এবং তাদের |. 
ayant) চিকিৎসা ছাড়া এরা দুজনে নিজ নিজ প্রতি” 
baa কার্য্য-পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণ দারী। এঁরা wat নির্বাচন ও 
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৪) ব্যবসায়-পরিচালন-পদ্ধতি।_ পুনর্ধসতির প্রধান উদ্দেগ্ 

মুক্তদের পরিবার, সমাজ ও দেশের গলগ্রহ না হ'য়ে নিজ নি 
মতা অনুযায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা। চিরকাল দয়াদাক্ষিণ্যের উ 
কবে কোনও প্রতি- ষ্ঠানের উন্নতি হতে পারে না। সেই ূ 


দশকাল ও চাহি?! saath ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করা! প্রয়োজন, 


৷ মাল প্ৰস্তুত করার পর যাতে সত্বর ও কম পড়তায় বিক্রি হয় তাহার 
: ব্যবস্থা থাক থাক! উচিত। প্রতিষ্ঠানটি কলকাতার নিকট বেললা 
কাছাকাছি হ’লে কাচামাল ক্রয় ও তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের স্কবিধ! হয়, 
বং অন্যান্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগের সুবিধা হয়। 
একটি বিষয় বিশেষ করে মেনে রাখতে হবে,_রোগমুক্তগণ পুং 
পরিশ্রমে অপটু এই কারণে পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশের 
ধুনিকতম যন্ত্রপাতি--যা বৈছ্যতিক শক্তিতে চালান যার- তার 
প্রয়োজন এবং প্রতিষ্ঠানটি এমন জায়গায় অবস্থিত হবে যেখানে অল্প 
ল্য প্রচুর বৈছ্বাতিক শক্তি আহরণ করা যাবে । es 


(ক) আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশেও ছাপাখানা... 
ও বন্্রসাহায্যে বইবীধাই-এর SA রোগমুক্তদের পক্ষে খুব উপযোগী । 
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ৃ টন, প্যাকিং কেস, আসবাবপত্র leat 
a রস পরিকল্পনার অস্তত-্ত করা যেতে পারে। ূ 
(8) পশ্চিমবঙ্গে রোগমুক্তদের সহজশিল্প উৎপাদন-কাধ্য ধ্য খুবই ৃ 
 উপযোগী। যেংস্থানে তুঁতি গাছের চাষ সম্ভব সেখানে যদি বসতি : 
করা হয় তবে সুস্থ ব্যক্তিদের দ্বার! yw গাছের চাষ করিয়ে, ats: 
 মুক্তগণের দ্বারা রেশম-উৎপাদন এবং পরে রেশমের জুতা কাটিয়ে | 
fea কিংবা উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে এ রেশমের ay বয়ন করান | এ 
সম্ভব এ র্যবসয়ে কেবল রোগমুক্ত কেন, তার সমগ্র পরিবার! 
নিয়োজিত হতে পারেন এবং আমার we বিশ্বাস যে, যদি | 
পশ্চিমবঙ্গ, সেরিকালচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে রোগমুক্তদের জন 
নর্বসতি-পরিকল্পনার একটি বিভাগ চালু করা যায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই 
তা! সাফল্যমণ্ডিত হবে। 

টা : (8) আরও বহুপ্রকার কুটির-শিল্লের পরিকল্পনা প্রয়োজন 
wei এবং উপযুক্ত তন্বাবধায়কের পরিচালনায় ভবিষ্যতে আরম্ভ 

কর! যেতে পারে। 


























এই পুনর্বলতি ও কৰ্ম্মসক্ষমতার পরিকল্পনা পাশ্চাত্য সকল দেশে 
সাধারণের প্রচেষ্টায় আরম্ভ হয়ে সফল হয়েছে; কারণ লাভের দিকে 
Ll লক্ষ্য রেখে পরিচলনাকারিগণ ব্যবসা করেছেন-__অবশ্ত এসব প্রতিষ্ঠান রি 
প্রথম আবস্থায় সাধারণের দাক্ষিণ্যের ও সরকারের সাহায্যের উপর” 
নির্ভর করেছিলেন! আমাদের দেশেও ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে পরি- : 
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কর্ন! আরম্ভ করলে ভবিষ্যতে তা সাফ ডি সরকার এই 
পরিকল্পনার aye ভার চিরকালের জন্ত বইতে পারেন নাঃ কারণ 
হ'লে রোগমুক্তগণ্ের কোনরূপ দায়িত্ব থাকবে aL eat তাদের 
ধ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করবেন না ৰা কর্ম্মতৎপরতা দেখাবেন না; ফলে 
ও পরিকল্পনা সফল হবে না। আমাদের দেশের সরকারী হাস- পাতা 
থাকাকালীন রোগীদের যেরূপ মনোভাব হয় দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতা 
একে এই মন্তব্য করতে বাধ্য হলাম। অধিকন্ত, alta রোগীরা 
সাধায়ণতঃ এদেশের যক্ষ্মা-সেবাশ্রমে ভত্তি হন তাঁদের অধিকাংশই 
রঃ মধ্যবিত, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ভুক্ত, স্বস্থ অবস্থাতেই দৈহিক পরিশ্রমে 
অনিচ্ছক। সেইজন্য এঁদের মধ্যে ক'জন যে রোগমুক্ত অবস্থায় কায়িক 
শ্রমের দ্বারা রোজগার করতে সক্ষম হবেন তা বলা কঠিন। এই 
সব কারণে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে মূলধন ও বাৎসরিক অর্থসাহায্যের 
1 পরিকল্পনা চালু করা সরকারের উচিত। যদি উপযুক্ত কর্মী 
নির্বাচিত হয় এবং পরিশ্রম ও কর্মক্ষমতার উওর রোজগার নির্ভর ক 
তবে কর্থীদের দায়িত্ব আপনা থেকেই আসবে এবং প্রতিষ্ঠানটির ক্রমশ: 
 উন্ততিও হবে। ভবিষ্যতে, হয়তো অঙ্থরূপ একাধিক afer, a ৃ 
_ রাজ্যেই গড়ে উঠবে। 
পরিশেষে, দেশের ধনী ও ব্যবসায়ীদের নিকট অ্ছরোধ জানাচ্ছি. 
থে, যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড মোটর-কারখানা কিংবা ইংলগ্ডের মরিস্‌ মোটর- 
_ কারখানা বা অন্তান্ত কারখানার মালিকগণের মত এদেশের অফিসে 
ও. কারখানায়ও"- কিছু set এই বক্ষারোগমৃভ্ঞদের থেকে fel 
চন ও নিয়োগ করুন। রোগমুক্তগণ সাধারণতঃ কিছুকাল শ্তানাটো- 
fan বাসের পর স্বাস্থ্যরক্ষা সন্বন্ধে ও রোগবিস্তার যাতে নাহয় 


৩৪৫ 

















































জঃ ণপোষণের ব্যবস্থা হয়। 





যন্মারোগের আক্রমণ মানুষের 
জীবনে এক শোচনীয় অভিশাপ | 
রোগষুদ্ধির পরে জুস্থ হয়ে 
মান্থষকে যদি কর্মহীন বেকার 
অবস্থায় ব'সে থাকতে »হয়--সেটা 


রোগের চেয়েও বড় অভিশাপ। তু 
চিকিৎসার পরে, রোগ যার দেহে 
নেই ব'লে প্রমাণ হয়েছে, তাকে 
সমাজের সংক্ষেত্রেই গ্রহণ করতে 
আপত্তি হবার তো কথা নয়। 
























টি A 
ieee টব ধবল তল ল 
উর Sos PA aaa See Pe Re Se te seg td Sele A rie 







(যে জলকে খুব ভাল মনে ক'রে পুকুর বা নদী বা আর 
কোথাও থেকে তুলে আনছেন আপনাদের পানের জন্য, তার 
মধ্যে কত রকমের রোগের বীজাণু থাকতে পারে, তার মধ্যে 
হুক্‌কীট থাকতে পারে, আরও কত কী ময়লা থাকতে 
পারে_যা এমনি চোখে দেখা যায় না। .. ২. 


৬ তুলে-আনা জলটা ভাল ক'রে উন্নুনের ওপর ফুটিয়ে Fras 
| এতে, রীদাণু, হক্কীটি এসব ম'রে যাবে। | 










* মেং জল নামিয়ে একট! মুখ-ঢাকা পাত্রে রেখে fis 


ঠা হ'লে তাতে একটু ফিট্‌কিরি দিন। ফিটুকিরির মাত্রা 

বেশি হয়ে গেলে জলের স্বাদ কষায় হয়ে যাবে। রোজ 
_ ফিট্কিরি দিতে দিতে তার আন্দাজ পেয়ে যাবেন। এটার 
__ বীজাণু নষ্ট করার গ্ষমতা আছে। | 
















তাতে অন্তুবিধে। 
pret জলে ফিট্‌কিরি দিলে ময়লাগুলো জড়ো হয়ে নিচে 
পড়বে। খানিকক্ষণ থিতিয়ে রাখলে দেখবেন, ওপরে 
পরিষ্কার জল টলটল করছে। 










€ এবার সাবধানে ওপরের পরিষ্কার জলটা পরিচ্ছন্ন পাত্রে 
রেখে দিন--যেন ঢালবার সময় নিচের একটুও ময়লা গড়ি 
না আসে জলের সঙ্গে । 


te জলে একটু কপূর দিয়ে, পাত্রের মুখে ঢাকা দিয়ে রাখুন । 











শ্্ীশলজা দেবী 
- [ছোটদের জন্য ] 

রা aie কি সরস্বতীপূজা, কি এমনি কোন পূজার আগে প্রতিমা 
৪ গড়তে দেখেছ? দেখেছ নিশ্চয়ই। মাটি দিয়ে প্রতিমা! গড়া হয় 
তাই নয়? কিন্তু সবটাই কি মাটি দিয়ে তৈরি হয়? .. 
,কাদামাটি দিয়ে অনেকেই আমরা ছেলেবেলা ঠাকুর গড়েছি, 
গড়েছি ; কিন্তু বড় ভুগতে হয়েছে গড়তে গিয়ে। কাদামাটি: 
ছুতেই মনের মতটি হয়ে থাকতে চায় না; গ'ড়ে দিলাম cits 
রে, দেখতে দেখতে সেটা বেঁকে গিয়ে, তালগোল, পাকি গেল ! 


গাল পাকিয়ে টার 


ec সব একাকার 
থাকবে একট! কাদার তাল। 


হচ্ছে প্রতিমার ভেতরের মূল শক্ত কাঠামে 
| কাঁদামাটির গড়ন থাকবে সঠিক হয়ে। 
an বেনা-বাধাও তাদের প্রায় সবাই দেখেছ অবিস্তি। 
A) বেঁধে, সেটা দাড় করিয়ে দেয়া হ’ল, সেটিকে ঘিরে, যেখানে 


যাকে অবলম্বন. 
প্রতিমা-গড়া যাঁরা 


যেমন মাটি দেওয়া দরকার তা দিয়ে গ’ড়ে তোলা হ’ল প্রতিমা। 
শুঁকোলে, তার ওপর রঙ দিয়ে শেষ হ’ল প্রতিমা-গড়া। 


মাটি : 


eae 















ee nis না, তালগোল পাফিনে ak fre হয়ে ast 

তাই দেহ-গড়ার শিল্পীও গেড়াতে একট! শক্ত কাঠামো তৈরি কে 
নেন, HE কাঠামোকে অবলম্বন ক'রে, যেখানে যতটা মাংস দরকার 
তেমনিভাবে সাজিয়ে, তৈরি হয় গোটা একটা শরীর। 
শরীরের এই কাঠামো তৈরি যে শক্ত জিনিস দিয়ে, তার নাঃ হ 
Bry eta কথায় 2৮ | i 















যখন, তৈরি হয়ে গেল, তখন তার মাট গেছে শুকিয়ে 
. তখন সেটা ভেতরে বাইরে সব নিয়েই একটা শক্ত জিনিস। শিল্পী | 
oe ভাবে যে ভঙ্গিতে দাড় করিয়ে রেখেছে, সেই একমাত্র বিশিষ্ট ভাবে 
আর ভঙ্গিতেই সে দাড়িয়ে আছে, অগ্ত রকমটি হবার তার জো নেই। 
অন্ত কোন ভঙ্গিতে বদলে যাবার জন্য যে হচ্ছ” নামক: জিনি: 
দরকার, প্রতিমার মধ্যে সেটা নেই--কেনন৷ প্রতিমা প্রাণহীন | 
_ কিন্তু দেহধারী যে দেহী, তার প্রাণ আছে। তার নামই we 
‘প্রাণী’ । তার ইচ্ছাশক্তি আছে, যার জন্ত তাকে যখন-তথন নড়াচড়া 
করতে হয়। এমন, কি থুমোবার সময়ে পর্যন্ত সে নড়াচড়া না ক'রে 
3  পারেনা। প্রতিমার যেমন একটি নি ন্দিষ্ট Sir জন্ত একটি মাত্র 
বেনী a কর! হয়, প্রানীর দেহেও যদি, তেমনি সব জুড়ে শাখা? 















চলাফেরা নড়াচড়া কিছুই করতে পারত ন!। কিন্তু প্রাণ যার আছে” 
a ইচ্ছা বার আছে, সে তো নড়াচড়া না ক'রে পারে না। : 


| প্রতিমার গায়ে যদি মশা বসে, সেই মশা তাড়াবার যেমন ot 
্রকার হয় না, তেমনি দরকার হলেও তাড়াতে সে পারে না। 
: যদি প্রাণ থাকত, মশা তাড়াবার দরকার যদি মনে হ’ত তার, 
হাত তুলে তাড়াতে সে পারত না। নির্দিষ্ট তঙ্গির একটি বেনায় গড়া 
 প্রতিম! যদি তার হাত, তুলতে যায়, কাঠামো বা বেনার বগল 
ডে বা ARE না ভেঙে পে হাত তুলতে পারে না। : 


প্রাণীর সেই দরকার আছে দেহের কাঠামো... গা 
ছে একখানি মাত্র হাড় দিয়ে নয় ; Baca টুকরো 
দিয়ে, জোড়া দিয়ে দিয়ে গড়া হয়েছে কাঠামো |: 
| হাতের প্রতিটি ae আঙুলে আছে ছোট ছি সরু সরু তিন- 
খান! হাড়, বুড়ো আঙুলে ছ'থানা। প্রতি দু'খানা হাড়ের মুখে মুখে 
এমনি কৌশলে জোড়া দেওয়া যে, ইচ্ছামত জোড়ার জায়গায় 
আঙুল ভাজ করা যার, আবার ভাঁজ খুলে আঙ্লকে সোজ নু 
চলে। হাতের SEE, বগল এসব জায়গায় আবার বড় বড় মোটা 
জোড়া-্লাগানো রয়েছে। 
ছু'খানা হাড়ের জোড়া দেবার কৌশলটিও চমৎকার । জোড়ার 
কথানা হাড়ের মাথাটা হচ্ছে ছোট গোল একট! ata মত 
খাদালো, আর অপর হাড়খানার মাথা হচ্ছে পাথরের গুলির ধরনের 
গাল। এ"ছাড়ের বাঁটির মধ্যে ও-হাঁড়ের গুলিটা! বসিয়ে দিলে, সেটা কত 
হজে Sry করা যায়, বুঝতেই পারছ। , হাড়গুলে| কিন্তু আলাদা 
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aes কতকগ্তলো হাড় রয়েছে, তি মোটামুট গুন্তে গেলে 
ন RAS শরীরে আছে ২০৬ খানা হাড়। 










- কিছুকাল পুর্বে ১১৪জন বিশিষ্ট আমেরিকান বৈজ্ঞানিক এক বৈঠকে 
দাতের বিষয়ে আলোচনা করেন, 





গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের er কালে শিশুর পাননি 
_ কারণেও দাতের ক্ষয় হয় না, এবং এই সিডির করব 








প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ বীজাুর fai দাতের ওপরের ll 
বর ind হয়ে যায়। প্রথমে দাতের গায়ে ছোট একটা গর্ত 1 
, তারপর এটা ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ ক'রে, দাতের অভ্যন্তরে 
শ টার দাতের ওপরের অংশ বেশ শক্ত, কিন্ত দাতের অত্যত্তরে- 
Ra | কাজেই অভ্যন্তরভাগ তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়। বীজাণু 
অ ভ্যন্তরে প্রবেশ করে; দীতকে শক্তভাবে ধ'রে রেখেছে যে পেশী, oe 
কেও আক্রমণ করে.। এর ফলে মাড়ি ফোলা যন্ত্রণা 1 ইত্যাদি দেখা 













| ৩৫৩. 









ক বে হাইডরেট আ্যাসিডে পরিণত হওয়াতেই যে দাতের ক্ষয় হয় এ-কথা 4 
জোর ক'রে বলা যায় না। 
.__ এস্কিমোদের মধ্যে দাতের ক্ষয় ব'লে কিছু নেই। ওরা ওদের 
“ere রীতিনীতি অগ্ুযায়ীই জীবনযাপন করে। কন্সিনকালেও র্ 
তারা দাতের কোন ঘড় করে না। তারা খাবার কিছুই চিবিতে 
খায় না_-জেক, গিলে নেয়। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে 
তারা যে খাস্থ খায় তা প্রোটিন এবং চবি জাতীয় । এই যে! 
এস্কিমোদের: কথা বলছি, এরা আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধিতে অসভ্য । 
: ইদানীং সভ্য হয়েছে যাঁরা, তাদের মধ্যে কিন্তু দাতের ক্ষয়রোগ গা? 
"_ যায় অনেক। 
২, . বাতের ক্ষয়রোগের কারণ সম্পর্কে অন্ত একটি মত হচ্ছে এই যে, 
জি “ডি'এর অভাবে কোন কোন অঞ্চলে দাতের ক্ষয় ঘটিয়ে থাকে। 
অবগ্ত এই মত যারা পোষণ করেন তারা ভিটামিন ‘fear অভাবকেই 
দাতের RCIA একমাত্র কারণ বলেন না। তারা বলেন এর, অনেক 
কারণই আছে--ভিটামিন ‘ডি’এর অভাব তার অধ্যে একটি । তীর! 
ge বলেন যে, শুধু: ভিটামিন ‘ডি'এর অভাবই:- যেমন দাতের ক্ষয়ে 
কারণ নয়, তেমনি, ভিটামিন ‘ডি! প্রচুর পরিমাণে খেলেই যে. এই. 
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: রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, তাও নয়। তারা বলেন-- 
_ খুব বেশি চিনি খেলে, দীত পরিষ্কার করলে বা না করলে, 
টাওয়ার পরে কাঁচা ফল না খেলে কিংবা অমুক-নয়-তমুক দাতের মা 
বহার না করলে যে দাতের ক্ষয়রোগ দেখা দেবে eA 
বাজে। 

বাই হোক, এ মত ভারত-সম্পর্কে একেবারেই wae না। ২, 
দেখা গেছে, পাঞ্জাবের ক্যাংরা জেলায় যখন লোকে পুষ্টিকারক ফোন 
eta পাচ্ছিল না, ‘এ’ ‘সি’ ও ‘ডি’ ভিটামিন rca নামমাত্র থ 
দর তো বটেই বয়স্কদেরও রিকেটের মত অবস্থা, তখনও তা 
কোন ক্ষয় ধরে নি; বরং সেই সময় লাহোরে দে 





















4 oe সে কথা মোটেই বলা চলে না। 
এই যে বিভিন্ন মতের কথা বলা হ’ল, সব মতের at কিন্ত 
দাতের ক্ষয় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না । এবং, 
“দাতের ক্ষয়ের যত রকম কারণ হতে পারে তার সবগুলি কোন একটি 
মতেরই অন্তভুক্ত নয়। তাই সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, 
| খান্তকণা দাতে আটকে থেকেই দাতের এই সর্বনাশ করে। 
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atc tz 3 ছেন ওঁ তারা জানেন, জীব বর. 
ৰ ভযখযৱণাত দাতের বহার কাছে হার মানে। ব্যায়াম কারে. 
শরীরের মাংসপেশীর উন্নতিসাধন কর! যায়, কিন্ত দাতের সে-র 
তিসাধনের কোন পথ নেই। যখন মনে করি যে, দাতের ব্যায়! 
: হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তখন মাড়ি ও চোয়ালের মাংসপেশীরই ব্যায়াম হয়। 
তীক্ষদন্তী পশুর দাত তাদের সারা জীবন ধরেই বাড়ে, কাজেই তারা রে 
ব্যবহার সদাসর্বদা করে--যাতে দাত তাদের অস্বাভাবিক রকম 
বড়ে না যায় এবং পরিষ্কার tice | কুমিরের মুখের ভেতর সারি সারি 
তি আছে-দাত অকেজো হয়ে গেলে তার পরিবর্তে অন্য দাত দিয়ে 
চালানোর S| কিন্ত area দাতের দিক থেকে না, কুমির, 
HS! কোন AV) মানবের কোন দাত অকেজো B's 
ল তার পরিবর্তে সে অন্ত দাতের সরবরাহ পায় না, কিন্তু বন্ধ 
মিলে দাতের উন্নতি al হোক, দাতগুলি মুখের শোভা অক্ষুণ্ন রাখতে 
পারে। দাত থাকতেই দাতের মর্ম বোঝা দরকার ie . 






















+ ইওর হেল্থ" হেল্থ” পত্রিকার একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে | 





Fe rE গেলে আর 
: কভার নধ্যাদা বুঝে ফল কী! a 
25225, ৯ 
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. a আবার জানালা! চটিজুতোর আবার ফিতে: রর 
| নতুন বাড়ি তৈরি করাচ্ছেন আমাদের পাড়ার, এক 'গেরং 
এদিন আমরা পাড়া-বেড়াতে বেরিয়েছি, যেমন বেরোই মাঝে মা 
ওদের বাড়িও গেলাম। নতুন বাড়ি হচ্ছে, কার al দেখতে লা 
! পাড়া-পড়শী সবাই দেখতে যায়ই-_যদি বাড়ি মালিক না 


“fi ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন,_-এটা! হচ্ছে stash 
_ থাঁকৰে ঢাক! বারান্দা_-আজকালকের যেমন হয়েছে আরকি, সাহে! 
_ ফ্যাশন। তিনটে হচ্ছে শোবার ঘর হা, জান্লায় জান্লায় 
“.ছয়লাপ একেবারে, দেয়াল তো উঠে গেছে সাত ফুটের ওপর, বে 
যাচ্ছে এখনি, সবদিকৃকের জানল! দিয়ে হাওয়া বইতে লাগে 
 দাজিলিং একেবারে! মাঝখানে উঠোনও রইল এক চিল্তৈ_-পেছনের 
ঘর-হুটোতে হাওয়! খেলবে ভাল, ছেলেপিলেগুলো খেলা করবে, আর 
নিজেদেরই কি অষ্টপ্রহর চার দেয়ালের গারদের বন্ধনে থাকতে হবে 
ৃ নাকি, একটু খোলা আলোবাতাস গায়ে লাগাতে হ'লে কি দাড়াতে 
এ দেখে ধচোলো, ভাই, পাঁচ-ছ, কট টি ট্যাংকো, eye 
ক'রে পড়ে গিয়ে, হাতপা ভেঙে শেষে বদনাম রটাবে | 
স্যানিটারী পায়খানা তৈরি হচ্ছে, তারই ট ট্যাংক 
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= কনার! তাতে কাচের জানলা হবে তিন দিকে Bes | মেজে 
আর দেয়ালের মাবখান-উ'টু অবধি হবে সিমেন্ট-করা, লাল 4 
_ িউকওএল হচ্ছে--তিনশ' ফুট নিচে নামাবার মতলব তো আছে 
ate ame হচ্ছে তার সঙ্গে, চানের জন্যে একটু ঘেরা-ঢাকা জারগ! ন 
থাকে ত্যি,ভাই, চলে না! | 























: ster, একটু বড়ই করা হচ্ছে। বাড়ির স্াকৃড়া-ঝুলি, তাঙা- 
টুকুরো জিনিসপত্তর যেখানে-সেখানে পড়ে থাকলে বড় বিচ্ছিরি 
য় । “ভাঁড়ারেরই একদিকটাতে রাখা হবে ওসব জড়ো কারে। 
ae ইট. যদ্দি বেঁচে যায় তো মাঝখান দিয়ে ছ'ফুটি একট! চি 
টেনে দেবার মতলব আছে। রত 
 কাপড়চোপড়, রাখবার জন্তে কি কাপড়ছাড়ার জন্যে ওদিকে _ 
একটা ঘর করারও ইচ্ছে আছে। শোঁবার ঘরে কাপড়চোপড় রাখলে 
রি বিচ্ছিরি দেখায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পাড়াগায়ে সেরে, খালি 
ঘরে রাত্তিরে কাপড়চোপড় থাকলে, চোরে লোপা ক'রে দেবে যে! 
মতলবটা, আছে এখনও, শেষপর্যন্ত ভেবে চিন্তে দেখা যাক, কী হয়। 
হ্যা এটা হচ্ছে রাম্নীঘর। গিরি চলে যাচ্ছিলেন না দেখিয়েই, 
আমিই তার দৃষ্টিআকর্ষণ করলাম। 
GRR রান্নাঘর L 


oo এর চেয়ে বড় ক'রে আর কী হবে? or im করবার এট 
র্ জায়গা বই তো নয় ! খাওয়া হবে পাশের ঘরে। ওটা হচ্ছে আরকি 
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খাবারও ঘর, আর আস্মীয়জন কেউ বেড়াতেশ্চ্যাড়াতে এলে, শোবার... 
৷ জায়গার যদি অকুলান হয়, তখন হবে ওটা শোবারও ঘর। ৃ 
| সে-প্রয়োজনে, পেছনের এ-্বরটাতে কি আত্বীযম্বজনই শোবেন, 
“কি তাদের ভাল ঘরে দিয়ে গেরস্তরাই এ-ঘরে শোবেন; সে-কথা 
দিজিড্েস করা হ’ল না; আমার মাথায় ঢুকেছে wey রান্নাঘরের 
ভাবনা | 
 পশ্চিমদদিকে ওই একটিমাত্র জানালা নাকি রান্নাঘরের 1° 
আর কোন্দিকে থাকবে জানলা? এদিকে ভাাড়ারঘর, 
বার ঘর, গিনি বললেন, উত্তর আর দক্ষিণে তে দেয়ালই পড় 
দিকে রইল cota, পশ্চিমদিকে ছাড়া জানলা থাকবে কোথায় ? 
ললাম, ও-দিকেই, আরে! বড়, ছু'খানা জানালাই তো করা য়ে 
আর-এক বাড়ির গিন্নিও বেড়াতে এসেছেন আমার সঙ্গে, বল 
তোমারও যেমন! রান্নাঘর--তার আবার জান্লা ! 
তাঁর সঙ্গেই সায় দিয়ে মালিক-গিন্নি afew করলেন, চিতা 
. আবার ফিতে! 
_.. বুঝলাম, এঁদের “সাহেবি” এখনও বৈঠকখানা ডিডোতে পারে 
শোয়ার ঘরে ঢুকেছে ফ্যাশন, আর পারখানায় বাঙালিত্ব। 
জানতে চাইলাম, ঠাকুরে রায়না করে বুঝি আপনাদের ? i 
নাও ঠাকুর-চাকর রাখবার ক্ষ্যামতা কোথায়? সে ক্ষ্যামতা 
থাকলে কি আর তিনকাঁল কাটিয়ে বাড়ি করতে হয়? , 
এ. তবে কি রাধুনীতে রাধে? 
ai, ভাই, গিন্নি বললেন, ঠাকুরও না, রাধুনীও না, নিজেরাই রান্না 
করি।- কেন, বলতে? সি 
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a শাহের জানালা | রাখার কথায় ঠা করেন, এটাই আশি কিনা? . 
 বাস্তবিকই, আশ্চয্যি নয় কি? বৈঠকখানার বাহার অ 
শোবার ঘরে হয়েছে হাওয়ার ব্যবস্থা, মায় পায়খানায় পর্যন্ত আমি 
বন্দোবস্ত হচ্ছে; অধচ রান্নাঘর সম্বন্ধে এঁদের ব্যবস্থাটা কত সংকীর্ণ! 
শুধু এদের কেন? আমাদের দেশের লোকের বত অবজ্ঞা রান্নাঘরের : 
পর * * 

- অথচ আমাদের মধ্যবিত্ত-ঘরের মেয়েদের রান্নাঘরেই তো কাটে দিনের 
বারো আনা সময়। সেখানে শুয়ে-গড়িয়ে আমিরি ক'রে সময় কাটে-- 
তাতো নয়। বাটনা-বাটায় তো বটেই, কুট্নো-কোটায়ও পরিশ্রম হয় 
 বইন্কি; সবার ওপর জলন্ত আগুনের জালা মুখে-বুকে নিয়ে কাটাতে : 
বেশির ভাগ সময় | বাড়ির সমস্ত মাঙ্গুযের দেহপুষ্টির সর্বপ্রধান আয়ো- 
জনি চলছে এখানে প্রতিদিনের দু'বেলা। কাজটাও তো ফ্যাল্না 
কাজ নয়--গৃহস্থালির মুখাতম কাজ। সে কাজের জন্য যে ঘর, তার 
“ব্যৰস্থাটা সবচেয়ে ভাল হওয়াই কি উচিত নয়? আর মেয়েদের প্রতি 
দিনের বারো-আনা সময়ের যে অফিস, তাতে একটু আলো-হা eats 
ard থাকবে না, এট! কেমনতরো কথা? 

-. উত্তর-্দক্ষিণ-ঢাকা জায়গাটাই কেন রান্নাঘরের জন্ ঠিক করা হ'ল। 
ear সবদিকে জানাল! রাখা যায়, তেমন জায়গায় রান্নাঘর করার 
₹কল্পনাটাও কেন এল না গৃহস্থের মাথার? শুধু এঁদেরই নয়, কারও 
“arate? তো তা আসে না! সাধারণ বাড়ি থেকে প্রাসাদভবন পর্যন্ত 
দেখুন, যত সংকীৰ্ণতা ওই রান্নাঘরের নির্মাণে। রারাঘরে জানালা 
_ থাকবে না, তার পাচ ইঞ্চি দেয়াল হ’লেই চলবে, তার দেয়ালের 
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বাইরে বলার, জন্য ঘযা-পরেন্টিংটাও. কর! = fre ১ 
র আস্তর না দিয়েই চুনকাম করলেও ক্ষতি নেই নাকি ! 
॥ কেন, রান্নাঘরে, কালি পড়ে বলেই কি তার সম্বন্ধে সবার কালো! 
|? ধোয়াটা বেরিয়ে যাবার জন্য চিমনির সুব্যবস্থা করার 
Pests তো! বেশি লোকের মাথায় আসে না! দেয়ালে আস্তর 
না দিলে, ইটের গাঁথনির খাঁজে খাঁজে যে কালি দমে, 
খুব ভাল হয়? : 
fea, এটা সাধারণ লোকের অশিক্ষার দোষ, তা হ'লেও তো 
দেখতে পাই, অনেক শিক্ষিত লোকের শিক্ষিত ইনৃজিনিয়ারের তৈরি 
ও যত তাচ্ছিলের কালি জমেছে রান্নাঘরেরই ভেতরে ! “সে 
ঠাকুর-রা'ধুনীতেও যদি atm করে, তারা কি মানুষ নয়? তাঁদের 

কার কি কোনই দরকার নেই ? বড় বড় কারখানার সঙ্গে যে 
আজকাল কর্মচারীদের জন্য “স্বাস্থ্যসম্মত বিজ্ঞানসন্মত' কোয়ার্টার ol 
হচ্ছে, তার অনেক জায়গাতেই ঠিক ওই রাক্নাঘরটারই একটা জানাল 
 রাখাও দরকার মনে হয় না। 
:... গ্ৃহস্থবাড়ির কথায় যদি বলি যে, রা বাড়ির কর্তালি, 
মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি তারা উদাসীন, সেটাই কি ঠিক ? পুরুষ ্‌ 
₹ কর্তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ওঠ বস্‌ করান যে অজজ্র মেরে, কর্তার ওপরও :. 
“যাদের গার্জেনির উৎকট পরিচয় পাই জীবনযাত্রার পদে পদে, তাদে 
রান্নাঘরের বেলায় দেখতে পাই সেই একই অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা 
_ ভেবে পাই না, কেন এ দুর্ভোগের ব্যবস্থা আমাদের ঘরে ঘরে! 
“রান্নাঘরের কালিটাই কি এর একমাত্র কারণ ? তাই যদ্দি হয়, তবে... 
ন্নাঘরের প্রসারতা যদি বাড়ানো যায়, তাতে আলো-হাওয়ার 
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দিন সন 'আঁজকের মতন এমন ছুলভ ছিল না, 
| তখনকার কথা মনে পড়ে হাসিও পায়, gee হয়। তখন 
পল্লীগ্রামের লোক হয়তো! চাকরি পেয়ে বা ae কলকাতার 
বাসিন্দা হয়েছেন ? ছ'্মাস মহানগরীতে কাটিয়ে, কয়েকদিনের অবকাশে 
ম গ্রেছেন; রাত্রে যখন তার জন্য চিরকালের সেই ভাত এল, 
নি তিনি একেবারে নাক Hire মুখ কুঁচকে eee 
রে উঠলেন,__নাত্তিরে আমি ভাত খাইনি কো ; আটা থাই 
কলকাতার হাওয়ায় ছ'মাসেই ভাত নাবর্দাস্ত-হয়ে গেছে! 
র আজ? কলকাতায় +সে সেই পল্লীছুলাল. বলছেন, _ ছা'বেলা 
লা ভাত না হলি কি বাঙালীর পেরান টেকে, বাবা ? বা 
পরানডাই যে ভাতের মদ্যি গো! 

এর থেকেই বুঝা য়ায়, যে-জিনিসটা ges, তীয় aye ' মানুষের 
i. হাহাকারটা বেশি ; যা পাওয়া যায় না, তা না হ'লে প্রাণই বাচে না ূঁ 
.. ভাত যেদিন চাইলেই পাওয়া গেছে, সেদিন আটার মধ্যে ছিল 
স্বাস্থ্যের খনি, আর চা’ল যখন দুঘট হয়েছে তখন যত প্রোটিন 
ুকেছে গিয়ে নাকি ভাতের মধ্যে! ৃ 
আজ র্যাশনের একমুঠো চা*লের ভাতে পেট ভরছে না; 
চাল যেদিন সহজে সস্তায় পাওয়া গেছে, সেদিন এ-বেল! এক ছটাক 
গালের ভাত আর ও-বেলা ছু'খানা রুটি কি চারখানা মুচি’ খাওয়া | 

ছিল, পরম এবং চরম SAS! ০৭ 
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ak কি. a ae ক্ষমতার মধ্যে ছিল i 
__ আড়াই টাকা! সেরের মাছ যেমন সাধারণ লোকের নাগালের বাঃ 
সেদিন আটআনা সেরের মাছও ছিল ঠিক তেমনি। y 
আসল, খুঁতখুতানি মাছুষের পেটেও নয়, দেহেও নয়, সেটা হচ্ছে. 
ন ; আর মনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের অতি নিকট wee বলেই) স্বাস্থ্যের 
পর দেখা দিচ্ছে তাঁর প্রভাব। মন নামক মহাশয়টিকে ঠিক রাখাই 
হচ্ছে আসল কথা। এ-দেশেরই পশ্চিম অঞ্চলের শ্রমিকরা, দেখতে 
পাই, এমনভাবেই তৈরি যে, ভাত পেলে ভাত খেল, রুটি পেলে রুটি, 
এর কোনটাই না জুটলে স্রেফ, এক দলা ছাতুমাখা খেয়েই হাসিমু 
প্রশস্ত বুকে, অটুট শক্তিতে সমানে খেটে যাচ্ছে। 
_ চাইলেই পাবার মত afer যখন আমাদের নয় আছ, সেটা 
যদি দুর্ভাগ্য বলেই: মনে করি, তবে মুখ কালো Wea না থেকে, 
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পারহাস” বলেই তো প্রশাস্ত চিত্তে, 
প্র স্ত বক্ষে মাথা তুলে দাড়াতে পারি হাসিমুখে। সে-হাসি দেহের 
সা পরও করবে আশিস্-বর্ষণ। 
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|| থ চলতে তার পাশে কত না 
খাবারের দোকান মেলে t 






cana কিনে খায় LL 
আঢাকা খাবারের ওপর 
রাস্তার ধুলো এসে পড়ছে 
উড়ে পড়ছে শুকনো আবর্জনা 
র সঙ্গে কত রকম রোগের বীজাণু থাকে! মাছি be 
ভন্ভন করছে সেই. আদাকা খাবারের ওপর, মাছির গ 
পায়ে ডানায় বেধে আসছে কত রোগের বীজাণু! সেসব 
আঢাকা জিনিস কিনে খাওয়ার মানে হচ্ছে পকেটের পয়দা 
খরচ ক'রে রোগ কিনে নিজের শরীরে আনা। , 
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একখানাও পাবেন না 
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ee = প্রচার-প্রযেজক 
লাল মবঙ্গাচারবিত্যগ 
মহাকিরণ, কলিকাত a) 














2৪৮25 1514/১25০-025 84৮ হট 528145৯) 





10৮১৬ GS bb RES ভ8& 


এআ, 





৮৯21152251৮] ১০৪ ৮6 | ৯৮৯] 5১৮12 ৮0৬০৭ 


ভু ২৫15৯ MO Plas ১.১... 
bin, ১৪31৬, 535115 83৬] alt 8115 


"EES 


ME 
* * 
eae 


পারা 
৮) ie + 
১88 4. 
% 





Rat, 





স্বাস্থ্যের মালিক যখন গিলেকরা পান্জাবি প'রে লা c 
তখনই এ সত্যটি করুণ হয়ে ধরা দেয় দর্শকের কাছে। 


| নিজেকে স্ন্দর দেখাক্‌, এ কে না চায়? চায় বলেই 
তি সমাদর। কিন্তু নিজেকে সুন্দর দেখাবার জন্য শুধু 
ee eC tl তার নিচে যি. ER 
zm চির যেন সেখানে নেহাতই দায় হয়ে দেখা 















রাখছে জামাকাপড়, বাইরে থেকে যত ধূলোময়লা-জীবাণু আসছে, 
'জামাকাপড়ের ঢাকা আছে ব'লেই সেগুলো গায়ের চামড়ায় লাগতে 
পারছে না। গায়ের থেকে ছেড়ে ফেলার পরে কাপড়জামাগদুলোকে 
পাঁরদ্কার ক'রে নিতে হবে তার ধুলো-ময়লা-জীবাণু ছাঁড়য়ে ফেলার 
জন্য; সেসব-সদ্দুই যাঁদ ওগুলো আবার পরা হয়, তা হ'লে তো তার 


স্ৰাস্থোর প্রয়োজনেই পরিচ্ছমতা৷ ১548 






তে মলা জানা লাদতে না পারে, সেজন্য আমাদের ব 







পৃ 
যেতে পারে। যে-আসনে বসা হয়, যে-টোবলে লেখাপড়া করা হয়, 










তোর কন-তার সবই বার লোকের দেহের ছোাতে বা ব 
আসছে সব সময় বা কোন-না-কোন সময়। 
পরিষ্কার রাখবে কে? রাখবে সবাই। কেননা, সবাই উনি 

মার জায়গা ময়লা করবে, আর পর্ি্কার করবে একজন-তা বর 















; কক tae were তা হ'লেই প্রত্যেক 
লোকের পরিচ্ছন্ন থাকবার ভার হচ্ছে তার নিজের ওপর--ছোট থেকে 
বড় পর্যন্ত সবার এবং প্রত্যেকের ৷ অবশ্য খুব ছোট যারা--শিশঢ, র 
কথা আলাদা ; তারা তো পরের ওপর নির্ভরশীল। 





__ এই পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য প্রত্যেকের দরকার গোছালো স্বভাব গ 
জে সব বাড়ির প্রত্যেকেরই কতকগুলো জিনিস আছে 
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চা খেয়েই তাকে তাড়াতাড়ি বোরয়ে যেতে হ'ল, তখন প্রথমেই যার চোখে 


৩৬৪৯ 












জামাকাপড় সব গছয়ে কুীচয়ে তুলে রাখা হয়েছে আলনায়, এক ভাই 
[ আছে আর-এক ভাই বাইরে । ঘরের ভাইটি দেখতে পেল অপরের 
মাটি আলনা থেকে মেজেতে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেটি তাকে 
তুলে রাখতে হবে। এ-কথা তার ভাবা চলবে না যে, ওর জামা ও বাইরে 
থেকে এসে তুলে রাখবে। 
ae রন eee 
সাহায্যে সারা পরিবেশাটকে পারচ্ছন্ন রাখতে হবে। এর জন্য চাই 
রই গোছালো স্বভাব VOY তোলা । সব স্বভাবের মত এ-স্বভাবও 
তুলতে হবে ছোটবেলা থেকেই ; কেননা বড় হ'লে কোন স্বভাব 
নতুন করে গ'ড়ে তোলা শন্ত। আবার ছোটদের গোছালো স্বভাব গড়তে 
হ'লে বড়দেরও গোছালো হ'তে হবে। গোছালো সংসারের ছেলেরা 
| অগোছাল হ'তে পারে না। 














| ৮% সপ কারে বাল্টিক সাগর পর্যন্ত Ne HE 
oe দিয়ে ফিনল্যান্ড ইউরোপের -রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা ঠা 


জুলাই থেকে ৩ অগাস্ট পর্যন্ত ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলাসাঁঙ্ক 


TA অলিম্পিক খেলাগুলো হয়ে গেল, তাতে বিশ্বের 
রস কারে হা 
যাবে। 

Geos অপূর্ব সম্পদ িশীথসূর্ধের আলো রাজন: 
অন্ধকারের বুক চিরে যাঁদ শান্তির রঞজনরা*্মতে ৬৯টি দেশের at 
প্রতিনিধিদের এবং তাঁদের মারফত ৬৯টি দেশের রাষ্ট্রকর্ণধারদের হ 


ee 


আন্তজাতিক ভাব-বাঁনময় 


্ রান গ্রীকদের আমলে আলিম্পিকে যখন বিভিন্ন অণ্লের ator 
সেরা এবং বিশিষ্ট দর্গকেরা আসতেন, তখন Serre মিস 


৩৭১ 














3 ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে থাকবে। 


আলাম্পিকের আদর্শ ও এীতিহ্য 


aE মাথা ঘামায় এর সুমহান আদর্শ আর এীতিহ্য 
। ১৮৯৪ খ্‌ষ্টাব্দে ফরাসী শিক্ষাবৎ ব্যারন কাউবার্টিন যখন 
আঁলাম্পকের পুনরুজ্জবনের সাধনায় মেতে উঠলেন, তখন সেই 
ও এ্রাতহ্যই তাঁকে পাগল করেছিল। জীবনে বিজয়ী হওয়াটাই 
বড় কথা, নয়, সংগ্রাম করতে পারাটাই বড় কথা। অলিম্পিকের আদর্শ . 
erie ine See SE TE eae করতে 
লক্ষ্য নয়, সততার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই লক্ষা"। টি 


B92 





pie cies os ae cee লা 
বা আলাম্পিকের চতুবীর্কী অনষ্ঠোন হচ্ছে ১৮৯৬ থেকে 
কারে ১৯৫৯ পর্যন্ত ১৫টি অলিম্পিক হবার কথা ব'লে, হেলনিড্কির 
: আঁলাম্পককে পণ্দশ অলিম্পিক বলা হ'লেও, আসলে কিল্হু এ-পর্যন্ত 


infers আন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৯৬ LCT 
দ্বিতীয় বিবি যুদ্ধের সময় ১৯৪০ ও ১৯৪৪ TOR কোন 
অলিম্পিক-অনুষ্ঠান হয় নি। ১৮৯৬ খন্টাব্দে এথেন্সে অলিম্পিক 
FU অনুষ্ঠানের পর ১৯০০ খষ্টাব্দে প্যারিসে, ১৯০৪ খজ্টাব্দে 
WISH যৃন্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুই শহরে, ১৯০৮ খষ্টাব্দে লণ্ডনে, ১৯১২তে 
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এবার দলগত চ্যাম্পয়ানাশপের বেসরকারণ [হিসেবে “দেখা যায়, 
মাকন যুন্তরাষ্ট্র ৬১৫ পয়েণ্ট পেয়ে শীর্ষস্থান, রাশিয়া ৫৪১২ পয়েন্ট 





পেয়ে দ্বিতীয়, হাঙ্গেরী ৩০৫ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয়, সুইডেন ২৪০ 
পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ, জার্মানী ১৭১২ পয়েন্ট পেয়ে পণ্চম এবং ফিনল্যান্ড - 
১৫৮ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। ভারত ১৭ পয়েপ্ট 
পেয়ে উনন্রিংশ স্থান পেয়েছে। ৬৯টি দেশের মধ্যে পাঁকস্তান প্রভাতি 
২১টি দেশ কোন পয়েশ্ট অর্জন করতে পারে নি। 
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ee ত পেয়েছে একখানা স্বর্ণপদক ও একখানা রোঞ্জের গদক Lo 


অলিম্পিক ও ভারত 


নস অর জান ceo দই 
এবং এক হি ছাড়া আর কোন কলীঁড়া-প্রাতযোগ্গিতাতেই সে নিজেকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। বিশ্বের অন্য সব দেশের তুলনায় 
ভারতের সাফল্যের Steer নিতান্তই free হ'লেও, ভারত 
॥ অলিম্পিকের মহান্‌ এঁতিহ্য ও আদর্শের প্রেরণায় নানা বাধাবিঘ্যের 
মধ্য দিয়ে ১৯২০ সাল থেকে আলম্পিক-প্রাতযোগিতায় অংশগ্রহণ কারে 
are! আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আঁভজ্ঞতা ভারতকে ' ক্রমশ 
উন্নয়নের পথেই এগিয়ে নিয়ে বাচ্ছে_তাতেও কোন সন্দেহ নেই। 


ভারতের ক্লীড়া-মান যে আন্তজাতিক ক্রীড়া-মানের পর্যায়ে পেশছাতে 
পারে নি, তার কারণও অনেক। প্রথমত, ক্রীড়াবিদ্‌দের উপযুক্ত শিক্ষার 
gee নেই। আলিম্পিকে যোগদানের প্রস্তুতি সব দেশেই চলে বেশ 

: দীর্ঘ দিন ধরে। ভারতে সে দিক থেকে দীর্ঘ অনুশীলন ও a 


৩৭৬ 


নি বম বরন রাডার ঘন টন 7 






রাস tke Devo serene meth তা সহজে 
তে হবার নয়। ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের মহানূভব রাজাপাল 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতা ও বদান্যতা পেয়ে 
য় দল এই সঙ্কট আতিক্রম করতে সমর্থ হয়। জাতির 
লা যে একটা বিরাট স্থান জুড়ে আছে, এবং সেখানে যে ও 
দায়িত্ব আছে, এই সত্য সরকার উপলান্ধ করেছেন এবং এ 
-মুজ্তহস্তে। কিন্তু শুধু অৰ্থসাহায্য করে নীরব দর্শকের 
মর লি ডো BB a 














বিচ ২৯৫৬ বানের ভাজা TS 
র প্রাতানাধ-নর্বাচন থেকে আঁলাম্পিক গ্রামে তাদের 



















ভারতের একাধিপত্য 


. বশ্ব-অলিম্পিকে ভারত যে একমানর স্বর্ণপদক জয় করতে পে 
তা এনে দিয়েছে তার দুর্ধর্ষ হাক-দল। এবারকার আলাম্পক-ফাইনয 
₹ হল্যাশ্ডকে ৬-১ গোলে পরাজিত ক'রে ভারত তার বিশ্বজয়ী আখ্যা 
_ অক্ষু্ন রেখেছে। এই নিয়ে পর পর পাঁচ বার বিশ্বজয়ী হয়ে ভারত 
‘ পৰ্ণচশ বছর হিতে একাধিপত্য করে চলেছে। ভারতের এই 
সাফল্য অনন্যসাধারণ-এ পর্যন্ত পৃথবীর কোন দেশই কোন একটি 
_. বিভাগে ২৫ বৎসর ধ'রে একটানা একাধিপত্য রাখতে পারে না". 


ae স্বর্ণপদক ছাড়া ভারত এবার যে একখানি ব্রোঞ্জের পদক পেয়েছে, 
ভারতের অলিম্পক-ইতিহাসে তা অভিনব। এ পর্যন্ত ব্যান্তগত কোন 
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তারকার এই দক লাভ meee এই বিভাগে cian, 
প্রতিনিধি চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন-তানি হচ্ছেন মল্লবী; 
















. লে elas কোন পদক জয় করতে না পারলেও, ভরতে 
দু'জন দৌড়বীর cats fast (১০০ faba ও ২০০ faba দৌড়ে) 
এবং সোহন শিং (৮০০ মিটার দৌড়ে) কৃতিত্বের পারচয় দিয়ে প্রশংসা- 
ভাজন হয়েছেন। অনেকে এমন ভরসাও দিয়েছেন যে, সোহন fas 
7 নিয়ামত শিক্ষাধীনে রাখা হয়, তা হ'লে পরবর্তী অলিম্পিকে 
oo মিটার দৌড় জেতাটা তার পক্ষে অসম্ভব কিছ; হবে না। এ ছাড়া 
খন রেসে দিল্লখর সূরথ সং সম্পূর্ণ পর্থট (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) 
তক্রম ক'রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 


ভারতের অসাফলা 


 মাহলা-বিভাগে ভারতের প্রাতিনিধিরা-দৌড়ে নীলিমা ঘোষ ও মোর 
সুজা এবং সাঁতারে আরতি সাহা ও ডাল নাজির--কোন কৃতিত্বই 
পারেন fal অলিম্পিকে ভারত এই প্রথম মাহিলা-প্রাতাঁনীধ 
| করেছে। কাজেই এই অসাফল্যে নিরাশ হবার fear নেই। 
জর্শাতিক প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা অর্জনেরও তো মূল্য আছে। 
যোগিতাতেও ভারত এবার যোগদান করেছে। এর মধ্যে সাইকেল- 
চালানোতে ভারত কিছু করতে না পারলেও, অপর feats বিষয়ে 
HAART করতে পেরেছে। ৃ 
ফুটবল আর ওয়াটার-পোলোতে ভারত সবচেয়ে ব্যর্থতার or 
ছে। ফুটবলে সে যুগোস্লাভিয়ার কাছে ১০-১ গোলে এবং 
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. ও 4 x 
ওয়াটার-পোলোতে ইতালীর কাছে ১৬-১ গোলে ও রাশিয়ার কাছে ১২ 
গোলে হেরেছে। আমাদের মনে হয় বিশ্ব-প্রাতযোগতায় এ দট দল 
edie aa oa ea 





মেয়েদের সাতারের প্রতিযোগিতার es 


আঁলাম্পিক-্রীড়াঙ্গন থেকে পাঁথবীর সকল দেশের প্রাতাঁনীধরাই 

নূতন নূতন আভিজ্ঞতা AGA ক'রে ফিরে গেছেন। ভারতের প্রাতাঁনাঁধরা 
অলিম্পিক থেকে এই শিক্ষা লাভ ক'রে ফিরেছেন যে, ক্লীড়া-মান দিনে 
fra যেভাবে উন্নত হতে উন্নততর হচ্ছে, তাতে পরবর্তী আলম্পকে 
যে-কোন বিভাগেই ভারত প্রাতাঁনাধি প্রেরণ করুক না কেন, কঠোর : 
অনুশীলন ও সাধনার দ্বারা বিশ্ব-মানের উপযোগী না ক'রে পাঠাতে . 
পারলে, বিশ্বের দরবারে ভারত তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে 

lial আমরা তাই ভারতের ক্রাড়াবদ্‌দের আলাম্পিকের ত্রয়ী বাণী-_ 
“তুরায়ান, তুষ্টীয়ান ও বলীয়ান” স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। 
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রাত দশটা বেজে গেছে। একখানা ছোট্র 
ঘরে টেবিলের সামনে বাসে আছেন এক প্রৌঢ় 


re বিজ্ঞানী চম্‌কে উঠলেন-_িস্কারিত হয়ে উঠলো তাঁর দুচোখ 
চর লেঃ পেয়েছি! 


ভারতে সে-সময় ate বছর চার-পাঁচ লাখ লোক কালাজবরে ভুগছে... 
আর তার বোঁশর ভাগই অসহায়ভাবে মারা যাচ্ছে। কালজেরতো 
FAR, যেন মহাকালের দুত। ক্যাম্পবেলের এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানী 

| : কালাজবরের কোনো ওষুধ বের করা যায় কি না। সেই 
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ne 
সেই রাতে গবেষণা সফল হলো, কালাজবরের ওষুধ 


চরণ উপেন্দ্রনাথ অসামান্য সাধক, অই peo পদ 
হয়েছিলো | 

[ত্যিকারের সাধকের বংশ । টৈতন্যদেবের দক্ষাগরু বে 
ATA পরে এই বংশের পদবী হয় ব্্ষচারী-_-অধস্তন 
পুরুষ গোপাল ভারতী ব্রহ্মচারী ঠাকুরের সময় থেকে 


: পবা দিনগুলি একের পর এক আসে আর চলে যায় | 
মনে থাকে না সাধারণ দিনের কথা । কিন্তু এক-একটা দিন ? 
কোনো স্মৃতি নিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকে। এমনি এক স্মরণ? 
ae খঙ্টাব্দের উনিশে ডিসেম্বর_সোৌঁদন উপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। 











লসর বে পরক্ষা এম ডি পাস করলেন ১৯০২ সালে। 
সিস” বিষয়ে গবেষণা করে ি-এইচ ডি উপাধি পেলেন ১৯০৪ 


রবে ন। এই বিদেশী চিকিৎসককে আমাদের জে চিকিৎসকটি 
সমত ক'রে তুললেন নিজের মেধায় আর প্রতিভায়।, বমূফোর্ভ সাহেব 
হতেন “ওষুধের জীবন্ত অভিধান” ব'লে। বম্‌ফোডই তাঁকে 


ট রণ সা পতখানিও তাঁর বিজন ই tee” 
করে মানুষের হীতিহাসে উজ্জবল অক্ষরে নিজের নাম গেথে রাখা 
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an ae নামে একটি ছি 
কার করেন। এরও কিছুদিন পরে আবিষ্কার করলেন “জরম্যাল 
AG"! এ রোগঁটিকে আগে কুষ্ঠ বলে ভুল করা হতো। 
কালাজররের [চিকিৎসায় ব্যবহত “নিও স্টিবমাইন" ইনজেকশনও তরি 
























তভা দেশ-কাল-পান্রের অপেক্ষা না রেখেই চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়ে। " 
আর বিদেশ তখন সেই গুণটকে শ্রদ্ধার অঞ্জল নিবেদন করে 
মজেরাই ধন্য হয়। স্বনামধন্য উপেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিলো | 
র প্রাতিভাসূর্য যখন মধ্যাহুগগনে, তখন চাঁরাদিক থেকে সম্মানের ঢেউ 






সম্মান 





কলিকাতা “ট্রপিক্যাল স্কুল অব মৌডাঁসন” থেকে পুরস্কার পেলেন: 

feta “মিন্টো পদক”, বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন পুরস্কার দিলেন 
কাইজার-ই-হিন্দ:” স্বর্ণপদক ; ভারতের বড়লাট “স্যর” উপাধিতে 

পদক। আরো অজস্র স্থান থেকে এলো অজস্র পুরস্কার ও সম্মান। 


দেশ আর বিদেশের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান তাঁর সাহচর্ষে ধন্য হয়েছে। 
তারা লা ee 
কোর সভাপতি, ao এাসয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, 







সভাপতি, বাঙ্গালোর “কোট অব Rte অব সযেপওর সো 
ম্যান, ১৯৯৩ সালে লণ্ডনের বিশব-চাঁকৎসা-সম্মেলনের সদস্য, লন্ডনের 
‘রয়েল সোসাইটি অব মোডাঁসন"এর সদস্য, কলকাতার “রহ্মচারী রিসার্চ" 
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বান evi yn ন প্যালস 
লোকদের স্বাস্থ্যের খাতিরে Crag তাপ-উৎপাদনশত্তি- ঈ 
পুদ্টিকর খাদ্য খাওয়া দরকার। একজন পদালস-কনেস্টবল 
দৈনিক জলখাবার সমেত প্রায় দশ আনা ব্যয় করে খাওয়ার 
অব হেল্‌থ্‌ সাঁভসেস-এর সহিত পরামর্শ 
৬৮9১ 













ic আছে। 9৮৮8 
a সুতরাং ব্যান্তগত রুচি ও আমদানি oat ‘এ’ ভিটামিন 
ন জান্তব প্রোটানের জন্য দুধ, মাছ, ডিম বা মাংস কিনিতে দৈনিক 








(ক) খাদ্য-তালকা 
Et oe 
Brae  ক্যোলোরী) 
চাউল ০-০-৭ ১,২০০ 
আটা 0-0-9 
ডাল | 0-0-88 
আল;, মিঠা 
আল, 0-১-০ 





টা-আ-পা 
তরকারি 0-১-৩ 
অঞ্কুরিত ছোলা 0-0-8 
ছোলাভাজা ০-১-৬ 
রান্নার তৈল ০-০-৬ 
গুড় ০-০-০ 
চান 0-0-0 
লবণ ও টক 0-0-0 


rs 


0-49-02 









পাশ্চগবজ্গা-সরকারের প্রচার- aye A 
শ্রীসজিতকৃমার গুহ করান তি 
পক্ষে প্রচারবিভাগ হইতে 
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ক্ষুল অব ট্রপিক্যাল মেডিিন__সম্মুখভাগ 





am aa ট্রপিক্যাল মেডিনিন__গবেষণশালার একাংশ 


শারদীয়া সংখ্যা £ ১৩৫৯ 





ক্ষুল অব ট্রপিক্যাল মেডিনিন__বহিঃচিকিৎসালয়ের (আউটডোর) একাংশ 


[এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রবন্ধ ৪১৬ পায় দ্রষ্টব্য] 





পশ্চিমবঙ্গের খাগ্ঠ-মন্্ী শ্রী প্রফুল্চন্্র সেন গত ৯ই অগাস্ট 
কালীনগর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন । চিত্রে কালীনগরে 
সমবেত দুর্গত নারী ও শিশুদের মধ্যে খাছ্ধমন্ত্রীকে 
দুগ্ধ বিতরণ করতে দেখা যাচ্ছে 


যাঁরা দুর্গাদেবীর অর্চনা করেন, তাঁরা মেতে উঠেছেন উৎসবের 
_মাতনে। যেন প্রাণের বন্যা এসেছে! এত হাসি, এত গান, এত কলরব, 
এত প্রাণের উচ্ছলতা দেখে, কে বলবে যে, এদের দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, 
. প্রাতাদন এদের জীবনসংগ্রাম চলছে মৃত্যুর বিরুদ্ধে! সকল দুঃখ-দৈন্যকে, 
জাঁবনের সকল গ্লানকে তুচ্ছ ক'রে এরা STS দিনের উৎসবে উঠেছে 
নূতন প্রাণে বলীয়ান হয়ে। এদের জীবনে আজ নেই কোন সমস্যা, 
ভিন বন্ধন, কোন বাধা নেই। যে-লোককে কাল দেখা গেছে 


te 













_ এমনি একটা উৎসব আসে বছর ঘুরে। ঈদ-পরবে মানুষের মধ্যে শে 
যায় এই avast উদ্দপনা, বড়াদনে দেখা যায় এই 'প্রাণমন্ততা। জারা 
বছর দুঃখে দৈন্যে জশীরত হয়ে, অজস্র সমস্যায়, কণ্টাকত হয়ে, জীবনে 
যে মরে রইল, উৎসবের কালটি ঘুরে আসতেই সে নবপ্রাণে উঠল 
সঞ্জীবিত হয়ে। নু 
এই যে উদ্দীপনা, উৎসবের প্রত এই যে একাগ্রতা, ধর্মের প্রাত এই যে 
নিষ্ঠা, বাঙালী তো তার চরম দ্বার্দনেও তা হারায় ন। ধর্মই যে কর্ম 
আর কর্মই যে ধর্ম সে সত্যকে তার চেয়ে জোর গলায় ক আর ( 
জ্বীকার করতে পেরেছে? এই প্রাণের প্রকাশ তা হ'লে জীবনের ; 
মুহূর্তে কি হ'তে পারে না? কেন সে নিজের Tame দ্যার্দনগনাল 
ভুলে, স্বৰ্ণময় ভবিষ্যং গড়তে পারে না? এ নিষ্ঠা, এ উন্দপনা, এ: 
রবের পায় জাপা রা? 
লে we কথা অভিধানে নেই? উৎসবের উদ্দীপনা নিয়ে 
 দঃখজয়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়াও অসম্ভব কিছুই নয়। শুধু চাই” 
সংকল্পের HVT 
শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে শুরু হবে সমাজগঠনের এক 
নতুন পাঁরকল্পনার কাজ। এ হচ্ছে আমাদের পল্লী-অণ্চলের সর্বাঙ্গীঁণ 
উন্নাতর_কাঁষ, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সবাঁকছুকে নতুন ক'রে গ'ড়ে 
লার পাঁরকল্পনা। এ কাজ কাঠন, বিরাট। এ কাজে চাই প্রত্যেক 
গ্রামবাসীর সহানুভূতি ও সাক্রয় সহায়তা; তবেই পাঁরকম্পনা-অনুযায়ী 
গ্রামাঞ্চলে হবে অর্থের ATG দারিদ্য আজ আমাদের সবচেয়ে বড় 
অন্তরায়, সেটা দূর করতে হবে সমবেত চেষ্টায়। 
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CIS ASS ভট্টাচার্য 


BS দিয়ে ভাত খাওয়া যায়, এই সমস্যাটাই আজকাল সাধারণ বাঙালীর 
কাছে নিদারুণ হয়ে উঠেছে। শহরের লোকে অনেকটা নির্ভর করে 
ল্‌ আর মাছের উপর, কিন্তু দুই-ই এখন দারুণ দুমুল্য। যাদের 
85858587715 তার মধ্যে থাকে 
















ভি পাঁচরকম ত 
"দিয়েই বা খেতে হবে কেন? আমরা তো কেবল ডাল-র্াটি খাই, । 
ভাজন জ:টলে তো খুবই ভালো, না জ:টলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এতেই 
আমরা বাঙালীর চেয়ে কত তাগড়া। তোমরাও আমাদের মতো ডাল- 
ও, দেখবে ওতেই তাগড়া হয়ে উঠবে। 









থাটা ঠিক তাই নয়। ভাতে আর afore খাদ্যসম্পদের দিক, 
নি যা একটু তফাত আছে তা প্রোটন-পরিমাণের, 
র কম-বোশর দ্বারাই সে তফাত পূরণ হয়ে যায়। তবে একটা 
ত আছে এই যে, রুটির বেলা শস্যের সমস্ত সার বস্তুটাই আমাদের 












খেয়ে এসেছে_ দুধ এবং দই। লোটায় ভ'রে দুধ 4 ০, 
100 sen রাসেল এত সব 2 
ছিল। আজকাল ওদের দুধ দৈ খাওয়া অনেক কমে গেছে, তাই কেবল . 
ঢাল-রুটিতে ওদের স্বাস্থ্যের তেমন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। i 
বাংলা ও ভারতের দক্ষিণ দিকের লোকেরা দুধ-দৈ ওদের চেয়ে 
চিরকালই কম খেয়েছে। তারা ওর জায়গাতে খেয়েছে মাছ, তরকারি gl 
পচ. রকমের শাকসবাঁজ। এতেই বাঙালী স্বাস্থ্য বেশ ভালো রে 
সেছে, অন্তত পণ্টাশ বছর আগে পর্যন্ত। এগদীল কমে যাওয় 
Tait এই GATS! 


ভাত কিংবা রুট, এই দুটি মানুষের মোটা খাদ্য, অর্থাৎ পেট ভরবার | 
সদ, Tory এগুলি পদাষ্টর প্রধান উপাদান নয়। afer জন্যে এ 
ছাড়াও অন্যান্য জিনিসের দরকার, এবং সেই দিক "দিয়ে তারই প্রয়োজন 
তের চেয়েও বোশ। পেটভরা ভাত বা রুটি ale আমরা নাও খাই, 
কন্তু সেই অন্যান্য জিনিসগলি ঠিকভাবে খেয়ে যাই, তা হ'লে কম ভাত 
খেয়ে পেট খালি রইল মনে হ'লেও Aiba তাতে কিছুই ক্ষতি হবে AT! 
ee খাওয়া জিনিসটা ব্যান্তগত অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়, 
কম ভাত খাওয়া অভ্যাস তাদের wot তাতে হানি হয় না। 
{ যদি চা'ল-কম পাঁরমাণে পাই, কিংবা ইচ্ছা ক'রেই যাঁদ ভাত রুটি 
'রে খাই, তাতেও আমাদের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষত হয় না, বরং 
সিনিয়র গলে ০০ ] 
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শসাজাত শ্বেতসার ছাড়া আরো আমাদের দরকার কিছ প্রোটিন 
১ নানারূপ ভিটামিন, এবং লবণাদি ধাতুঘটিত উপাদান। যারা মাছ মাংস 
প্র তারা ওর মধ্যেই যথেষ্ট প্রোটিন পায়, যারা নানারূপ ফল খায় তারা 
দি মধ্যে যথেষ্ট ভিটামিন পায়, যারা আন কোনে পু fe 


Mal করা হ'লেও সে [জিনিসকে অশ্রদ্ধা ক'রে পাতের নিচে ( 
। 1 সে জিনিস আর কিছ; নয়, অতি সস্তার শাকপাতা। কিন্তু 


তো আমাদের সম্বল। শাকপাতা খেলেই আমরা বাঁচবো 


-কথা je নিতান্তই বাজে একটা স্তোকবাক্য ব'লে মনে হ 
মোটেই তা নয়। এই হলো আধুনিক খাদ্য বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় = 
“দেখা গেছে যে প্রকাতি জগংজোড়া যত তৃণশষ্প শাকসবজি ও ও 
_ বনস্পাঁতর পাতায় পাতায় ডগায় ডগায় পর্যাপ্ত পুষ্টির উপাদান ছাঁড়য়ে 
. রেখেছে জগত্প্রাণীদের সহজলভ্য ক'রে, এমন ক এ এক শাকপাতা থেকে 
পুষ্টির সবরকমের উপাদানই পাওয়া যায়। তা যাঁদ না হ'ত তাহ'লে সব- 


তা বড় শরীরটাকে বজায় রাখতো কেমন ক'রে আর এমন অতুলনীয় 
ং ই বা তার শরীরে আসতো কোথা থেকে ? গোরুরা মাছও খায় না মাংসঁও 
খায় না, কেবল খায় ঘাস আর খড়, তাতেই তারা অতো বড় শরীরকে 
রাখে কেমন ক'রে আর অতো পাঁরমাণে প্রোটনসমদ্ধ দুধই বা প্রত্যহ 
দেয় কেমন করে? 



















মধ্যে সব খাদ্যোপাদান থাকে, ডগ্যার দিকের 
ূ পাতাগুিতে থাকে তার চেয়ে অনেক বোঁশ। 
জন্তুজানোয়ারেরা তাই স্বভাবত ডগার 'দিকটাই মুড়িয়ে খায়, এ-কথা 
লই জানে। পাতাই তাদের প্রিয় খাদ্য। পাতা খাওয়া তাদের 
বক প্রেরণা। কণটপতঙ্গেরাও পাতাই খেয়ে থাকে। 


মানুষ অবশ্য সবরকমের শাকপাতাই খেতে পারে না। ঘাস খেলে 
যদি মানুষের চলতো তা হ'লে এতাঁদনে মানুষ নিশ্চয় তার একটা উপায়, 
কারে ফেলতো। কিন্তু মানুষের খাদ্যোপযোগী শাকসবাঁজও বিস্তর 
রকমের আছে। প্রকৃতি সে দিক দিয়ে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নি। 
কেবল আমরাই আজকাল বোশরকম সভ্য হয়ে পড়াতে তার তেমন 
সদ্ব্যবহার কাঁর না। পাতা জনিসটাকে বাদ দিয়েই আমরা উদর পূরণ 


করা যাক। ওর থেকে চমৎকার ভাজা হয়। 
রি ale বেশি ভেজে ফেলা না যায়, তবে, তার. 
ৃঁ em রকমের আদ্বাদও থাকে। নটে শাক সম্বন্ধে 
সেই কথা। আর পালং শাকের মতো শাকই তো নেই, এর 
মতো ভিটামিনের এঁশ্বর্য অন্য কিছুতে নেই। তবে এ কথা, এ-সব 


৩৯৪ 






তারই খাদ্যৈশ্বর্য বড় কম নয়। সেই কপি পাতাই সিদ্ধ. করে 
ফিট, COTA মেখে বা কাঁচা টোমাটো গাজর প্রভাতর সঙ্গে মাশয়ে 
খেলে আঁত উৎকৃষ্ট স্যালাড হয়ে যায়। এর পুন্টিমূল্যও খুব বেশ 
তা ছাড়া শালগমের শাক, লেট্‌সের শাক, মটর শাক এবং আরো কত কি. 
ছে। অন্যান্য সময়েও শাকের অভাব নেই৷ লাল ডাটা, কাটোয়ার 
জনে ডাটা এবং এইসব জিনিসের পাতা ও লাক, কুমড়োর ডা: 
কে লাউ ডগা, পঃই ডগা, প্রভাতি সবই ৃ 
উপাদেয় জিনিস, অথচ দামেও সক্তা। 
র রাঁধতে জানলে এ-সব জিনিস খেতে আঁত 

























sam ভিডি এব জিনিল 
₹ জন্মাতে পারা যায়। শহরে চৌবাচ্চায় মাটি ভরাট করেও অনেক জানস 


ধায়? আসলে এই ইচ্ছাটাই দরকার-এ-সব জিনিস খেতে 
করাটাই দরকার। 


কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, যদি শাকও না জোটে তা হ’লে কাঁ করবো? 
aka লোকের অবশ্য এ প্রশ্ন করাই উচিত নয়, কারণ এতে নিজের ঃ 







৩৯৫ 
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তোমার নামেই করে আজো আসা-যাওয়া, 

a a 
শোনায় তোমার নাম, 
Faeroe ধীরে ধীরে টু 
সোনার ঘণ্টা বাজে গীর্জা মসাজদে মন্দিরে। 


Sais eee. 

wey আবিরল। 

কাঁপে থরথরো অণু 
তোমার আকাশে সাতরঙা হ'ল শান্তির রামধন্‌! 


আজ আফ্রিকা ভারতবর্ষ তোমার স্বদেশ নয় 
. ভস্ম তোমার ছড়াল বিশ্বময়, 

তাইতো চোখের পাতার মতই ঢেউ ওঠে সামাহাীন=- টি 
সুনীল আকাশে পুনজল্ম নিল কি জল্মাদন > 













URES চু : 














মন্তব্য করেছিলাম এই যে, ভূত গল্প লিখতে পারে না। 
গল্প পড়ে এক মাঁহলা তার প্রতিবাদে জানিয়েছিলেন,_ওটি 
নার ভুল, FHT ভূত সবই পারে। 


কথাটা তখন অবশ্য হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ; কিন্তু আজ আমাকেই 
তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। কারণ আমি এখন আর জীবিত নেই। 
ভয় নেই, ভূত fe ক'রে গল্প লেখে তা প্রমাণ করতে যাচ্ছি না, কি 
কারে আমি ভূত হয়েছি সেটাই আমার বলবার বিষয়। 


আমার বাল্যকাল থেকেই খারাপ। বহুকাল ম্যালোরিয়ায় 
গাঁছ_ বহুকাল মানে প্রায় বত্ৰিশ বছর ধরে। কত ওষুধ যে খেয়েছি! 
আগেকার দিনে কুইনিন যে ম্যালোরয়ার ওষুধ তা জানা সত্বেও কুইনিন 
ওয়া যায় নি। সেজন্যে বার বার জবরে ভুগোঁছ এবং কলমে STA 
fore অনেক রকম উপসর্গ এসে জুটেছে। বিচিত্র রকম ওষুধ 
খেয়েছি--পেটেন্ট ওষুধ, কাঁবরাজী eax, হোমিওপ্যাথি । 


রাস ইয়ে hasten তাপার bret 0nd 
মি এমন কঠিনভাবে চেপে ধরল যে, এটাই আমার প 
Pas ব'লে বোধ হ'ল। লুচি মাংস ঘি পোলাও প্রভূ 
বাল বা সাদাঁসদে ভাত মাছের ঝোল খেয়ে বাঁচা যায়, 
একবার ক'রে সা্দজবরের আক্রমণ হ'লে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য 
_ হয়। হয়েছিলামও তাই। চাকার ক'রে খেতাম, তাই অস; 
কাজ করতে হত। শেষে এমন হল যে কোনো দিকই অ 
fa না। ফলে যা অনেক আগে করা উচিত ছিল তাই শেষ 
| অর্থাৎ দার্ঘ দিনের জন্যে বিনা বেতনে ছি নিয়ে 


গেলাম ভাল জায়গাতেই । এবং এটাই যে বাঁচবার একমাত্র উপায় 


অসম স্থায়ী হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কোনো ওষুধের সাধ্য নেই যে 
সেসব অসুখ সারায়। সার্দ তার মধ্যে একাঁট। যে-কোনো 
উপলক্ষে সার্দর আক্রমণ চলতে থাকে। স্থানত্যাগ্গ না করলে 
হবার কোনো আশা থাকে না, এবং করলে ভাল হবার 'নাশ্চত ' 


.. এই কাহিনী বলছি। কারণ তাঁরা এখনও জাঁবিত আছেন। অর 
QU যে তাঁদের কোনো আনম্ট হোক। তাঁরা প্রত্যেকে ভাল মানুষ, 
“বিরদ্ধে আমার কোনো হিংসাও নেই, তাঁদের ঘাড় মটকাবারও আমার, 
















se oe যয করছে। 85:55 বা 
টা শর কাল ভি 65 


তিনচার দিন পরে এক ভদ্রলোকের স্গো পারচয় হ'ল। তান কাছা- 
থাকেন, বেশ সদাশয় লোক, প্রবীণ এবং বিজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে 
কয়েকদিন ধারে কত আলাপ হ'ল। আমার অসুখের সমস্ত ইতিহাস 
তাঁকে শোনালাম। [তান বললেন, “খুব ভাল করেছেন এখানে এসে 
অতি চমৎকার জায়গা এটি। তিনমাসে আপনি নতুন মানুষ হয়ে ফিরে 
ত পারবেন। তবে একটি উপদেশ আপনাকে দিচ্ছি”_ব'লেই 
র আন্তারিকতার সঙ্গে আমার প্রায় কানের কাছে মুখ এনে একটি ; 
সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন। 


















আমি তো শুনে অবাক। এটি কি করে সম্ভব-ভাবতে লাগলাম। 
কিন্তু তাঁকে তখন কিছ: বলতে পারলাম না। 

 মহেন্দ্রবাবু তাঁর নাম, তিনি চলে গেলে, তাঁর কথাটা বিবেচনা করে 

খতে লাগলাম। তান বলেছেন, “আপনার অসুখের কথা আম যা 

নলাম তাতে আপনার ক্ষাত হবে না, কিন্তু আর কাউকে বলবেন না।” 

এ কথার অর্থ কঃ তবে কি আমার অসুখের ইতিহাস শুনে তিন 
বিতর-হয়েছেন? তানি কি ভেবেছেন আমি শুধু নিজের কথাই বলতে . 
[সঃ অর্থাৎ আঁম আত্মসর্বস্ব? আত্মকেন্দ্রিক? আত্মপ্রোমক? ১ 
কিন্তু তা তো নয়। আমি এখানে নবাগত, অসুস্থ অবস্থায় এসোছ, 
মী আলাপ করতে, ০০০০৪ 
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র জন্যে এসোছ, আলাপটাও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত হবে এ 
1 অতএব বৃথা হল মহেন্দ্রবাবুর উপদেশ। 


কিন্তু হায়, যাঁদ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি এতটুকুও থাকত! 


এর পর যার সঙ্গে আলাপ হ'ল তানি রামবাব। তিনি আমার 


র UE sea ee রললেন: ধর এক 
ত পাঁচন। এমন জোরালো শান্ত যে চাব্বশ ঘণ্টার আগে দ্বিতীয় 
খাওয়া নিষেধ। এর মধ্যে যদি বুকে কান পাতেন, তা হ'লে শুনতে 









রস বলে [তন বিদায় নিলেন । 


অতঃপর আলাপ হ'ল শ্যামবাবূর সঙ্গে। তান এসে অসুখের কথা 
সব শুনলেন এবং বললেন, “মানুষের দুঃখভোগ কপালে লেখা থাকে। 
 ভোগান্ত ঘটে ঠিক সময়টি এলে। তার আগে কেউ কছু করতে পারে 
“AL দেখুন না কেন, আপাঁন যে এতকাল ভুগলেন, কারো সাধ্য ছিল 
আপনাকে সারানো? ছিল না। এই যে আপাঁন এতকাল পরে 
এখানে এলেন, এর কোনো কারণ আপাঁন অনুমান করতে পারেন: 
পারেন না। এর কারণ হচ্ছে আপনার ভোগান্তের ঠিক mais এচ 
গেছে। দৈব যোগাযোগ। হে'য়াল মনে হচ্ছে? হবেই তো। Thee’ 
দয়ে বুঝতে চাইবেন না। পারবেন না। আজ সন্ধ্যায় বুঝিয়ে দেব।” 

ৃ faa সন্ধ্যায় তীন এসেই ইন্টনাম জপ করতে করতে আমার 
_ কোমরে এক মাদলি বেধে দিলেন। বললেন, “মাত একমাস। বাস্‌। 
রি দহ শন রেলগাঁড় 




















| আমার তৃতীয় বন্ধু হাঁরবাব:। সাম্ধাভুমণের সময় পে ভার সো: 
পি। টি বার হাক খাজে eh লগ ত 
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বে দৈনিক বারো ঘণ্টা। আর কিছুই করতে হবে না। ভাবছেন এতো 
ধারণ ব্যাপার, সবাই জানে | আম গোড়াতেই সে কথা বলেছি। কিন্তু 
” বারো ঘণ্টা দৈনিক পা ডুবিয়েছেন কখনো? এটি আমার আবক্কার 
আম বললাম, “আমার fetes অসুবিধা আছে যে!” বলার 
ঙ্গে হরিবাবু বললেন, “সে কথা ক আর আম ভাব নি? একা ৎ 
চাকরের আশ্রয়ে। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।” 
নদের দাক ica var করে দিন প্র চাকর 
চায় । কথা কম বলে। সে নিলে চারটি মাটির হাঁ পি 
আমার চাঁকংসার ভার গ্রহণ করল। 


স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এরা আসছেন। বা 
MAM, বললেন, "জলই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ঠিক ওভাবে নয়।” হাঁ 
নিমা্দিত আমার দ:খানা পারের দিকে চেয়ে তান কথাটি বললেন! 


নর বললেন, লেট 588 হবে প্রত্যহ 


বললাম, “OT যে এইসব ব্যবস্থা আগেই করেছেন!” রর 
যদুরাব্‌ বললেন, “BTS হবে না। আম টব পাঠিয়ে Tate” : 
ব্যবস্থা হ'ল, আম টবে কোমর ও পেট ডুবিয়ে বসে থাকব, পা থাকবে 
গরম জলে। ne re বারন মারার 








[তিন দিন এইভাবে কাটাবার পর আমার প্রথম সন্দেহ হ'ল কাজটা ঠিক 

ele? সন্দেহ ক্রমে প্রবল হ'তে প্রবলতর হ'তে লাগল। রাম, শ্যাম, 
যদ, হরি হয়েছে, এর পর মধু আসবেন,-তার পর.........নাঃ আর ভাবা 
যায় না। শেষ রাতে ঘুম ভেঙেছিল, দুশ্চিন্তায় আর ঘুম হল না। 
থেকে নিত্কীতি পাওয়া যাবে। TERRA, বাইরে গেছেন, নইলে তাঁর 
gee গিয়েও সদুপদেশ নেওয়া AS | তাঁর সাবধান-বাণীর মর্ম এইবারে .. 
আমি সাঁত্যই সৌদন সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে গেলাম, এবং দৈহিক 
কষ্ট অগ্রাহ্য করেও বেশ একট; দূরে ছোট্র পাহাড়ের কোলে একটা গাছের. 
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len রাতে আরাম বোধ করতে লাগলাম। ভাবলাম 


RUS এইখানে পড়ে থেকে উঠে যাব এবং সুযোগ পেলেই আবার চ'লে 
নব । শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল, এইভাবে যদি শহরের প্রত্যেকটি লোক 
মার চিকিৎসা শুরু করে, ত Ren ABIL HN rls 


খে বব নিত মনে বা তন বিছ va De 

[কৌতুক বোধ করছিলাম এই রকম লুকোচুরি খেলে। কিন্তু হঠ 
[পিছনে চেয়ে দেখি বহু লোক আমাকে অনুসরণ করছে। দূরে 
সবাইকে চিনতে পারলাম না, কিন্তু অনুমান করলাম ওঁ দলে রাম শ্যাম 

হার, ইত্যাদি তো আছেনই তা ছাড়াও আরো অনেকে আছেন 
কোথা থেকে পায়ে জোর ফিরে এলো, আম ছুটতে লাগলাম, ছ 
“তে পিছনে চেয়ে দোঁখ তাঁরাও ছুটছেন। 

তখন মরীয়া। রি লি tes er 

1, তাতে যত অভদ্রতা হয়, হোক। : 

দু মাইল পথ ছুটে আসা সুস্থ মানুষের পক্ষেও কষ্টকর, বুজি: 
তখন আসন্ন বিপদে কাণ্ডজ্ঞানহণীন। তাই বাঁড়র সামানায় পেশছেই | 
টি a al ওঠবার ক্ষমতাও ছিল 











edad cn. nem, ইলি অনা, ও TA 
থকে ফিরে এসেছেন। 954 
চেষ্টা করলাম, “ie aa” 

র পরেই আম সম্পূর্ণ চেতনাহীন। এবং পরেই সরল 
টির ও 


. : চোখে চি জর দূর দেশ] 
দরুহ জিজ্ঞাসা যত জীবনের হয়ে যায় শেষ! 
শ্চন্তে আগায়ে চাল উদাসীন মৃসাফেরী লয়ে, 


সংঘাত-সংঘর্ষহান বৈরাগ্যের সানন্দ সয়ে 
অন্তরে ঝংকার দেয় অশ্রুুত গানের ক্ষীণ রেশ! 


বাঁচার বাঁভংস age ভুলে যাই সর্বস্ব তখন-_ 
কাড়াকাড়ি ক'রে মার পশুসম উৎকট উল্লাসে! 








ভীবরেজবাধ মিত 


pr সঙ িসপেনস্যারতে এল রমাপাঁত ডান্তার। পরনে 
_...* ডান্তার সাজ নয়। ধোপভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবি আর ফনাফনে 
ধুতি পরে এসেছে। কাগজে জড়ানো একটা চৌকো লম্বা প্যাকেট 
amr হাঁ ক'রে রইল কম্পাউণ্ডার। এত বচ্ছর সে কম্পাউণ্ডাঁর, 
করছে রমাপাতির ডান্তারখানায়, এমন বরবেশে আর দেখে নি ক 
রমাপাঁত বুঝৃতে পারল তার অবাক দৃষ্টির অর্থটা; হেসে 
“ভাগনার বয়ে আজ। না গেলেই নয়। অনেক ক'রে লিখেছে বোন। 


এ লোকটির যে বোন ভাগনী আত্মীয় স্বজন বলে কেউ আছে 
HI এ কথাটাই নূতন শুনল কম্পাউন্ডার। স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে 
তিনটি আছে--তাও নেহাত বাসা নামক পদার্থটা আছে বলেই; আর 
আছে ডান্তারের ডান্তারখানা আর ডান্তার আর রোগ আর রোগ। 
এ ছাড়া আর যে কিছু আছে, কারো বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করার মত 
একটা দায়ও যে আছে এর, এমন কথা তো এত কালের মধ্যে কোনাঁদন 
জানতে পায় নি কম্পাউণ্ডার। | 

ছটফট করতে লাগল রমাপতি। হার্টের রোগণটার জন্যই একট; 
ভাবনা, আর সব রোগণপরর সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে গেল কম্পাউন্ডারকে।; 
তাও কি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছে কিছ! হার্টের রোগপটার খবর 
আসার কথা সন্ধের সময়। কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করা অসম্ভব 
ডান্তারের। নিজেই চলল সে রোগীর খবর নিতে । বললেই হবে যে, 
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এ রোগ রও ভিজিট দিতে চাইলে নেবে না। বন: তোরা 


কানে পাক বগলে নিয়ে বোরয়ে পড়ল রমাপাঁতি 
প্যাকেটের মধ্যে আছে একখানা শাঁড়। যথাসম্ভব ভালো 
2 দাম দিয়েই কিনেছে ৮০৮১৬০০০০৫৮ | 


বছর পরে আজ তার দেখা হবে নিয়তির সঙ্গে! জবন 
ঝড়তুফানে কোথাকার মানুষ যে কোথায় গিয়ে পড়ে, কা 
পড়ে কত দুরে; আবার কত দুরের WA এসে পড়ে 
ছে, ভেবে অবাকই হ'তে হয়। HH বা ভাবে সে কথা? 
র সময়ই বা আছে কার? রা স্-তির See ততে 
কখনো বা, আবার জীবনের আবর্তে তলিয়ে যায়। 


কই বাড়ির ছেলে-মেয়ে তারা। রমাপাঁতি জাঠ্তুতো দাদা আর 
য়াত তার খুড়তুতো বোন। রমাপাতি বাপের একমাত্র সন্তান, তার 
ভাইও নেই বোনও না; তার কাকার একাটিও ছেলে নেই, আছে 
2 কতকগুলা মেয়ে। তারই মধ্যে বড় মেয়ে ওই নিয়াতি। রমাপাঁতির . 
5 দুইয়ের ছোট সে। অনেক বোনের এক বোন হিসেবে 
1 বাপমায়ের সংসারে নিয়তি যত অনাদর পেয়েছে, রমাপাঁতদের 

সেটা তার পিয়ে গেছে-ষোলো আনারও ওপর । নিয়াত ছিল 
রমাপাঁতরই বোন, ওরা ছিল যেন একবৃন্তে দুটি ফুল। | 
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ডা যর | ক পৰেই নেও ঢলে ছে হল সেখানে। on 
নং আই Dts SHEE er লাল করল ধম 
টং পাড়ায়। Cm বগি শুর cit payee 
_. ইতিমধ্যে রমাপাতিরও বিয়ে হয়েছে, [তিনটি ছেলেমেয়েও হয়েছে, বাপ-মা 
0 গেছেন স্বর্গে । সুদূর গ্রামের বাঁড়র সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে চলেছে সেই 
ডানার পড়ার সময় থেকেই, ছিন্ন হাতে হ'তে যেটুকু বন্ধন টিকে fey, 
সেট;কুও কেটে দিয়েছে সাতচাল্পশের পাকিস্তান। 


hater বাবা-মা-রমাপাঁতর কাকা আর কাকিমা দেশের বাট 
_. আছেন, তাঁদের প্রীতজ্ঞা, ০০০০০০০০০০০ : 
farm আস.ক। Pa 
গোড়ার দিকে নিয়তি আসাম থেকে চিঠি লিখত ঘন ঘন, রমাপাঁতও 
 শবসাধনায় এবং আর একজনের সংসারসাধনায় চিঠিপত্র লেখা ক'মে কমে 
he আজ দুপুরবেলা নিয়তির 'চাঠ নিয়ে তার দেওর এসে নেমন্তন্ন 
টে করে গেছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে। নিয়তির মেয়ের বিয়ে আজই। 

















টা থাকেন কলকাতার উপকণ্ঠে। সুতরাং বিয়ে হ'তে হবে এখানে eel 
বা কাপে of যাই উঠেছে অল Testor ক 


৪১০ 





সংসার সমেত, ডুবে যাবে রমাপাঁত ডান্তার। একটা হৈচৈ বাধিয়ে তুল৷ 
পাতি বিয়েবাঁড়তে গিয়েই। কোমর বেধে লেগে যাবে পরিবেশন 
1. বাত. বারোটা-একটা-দ্‌টোয় আর সবার খাওয়ার পাট যখন চু 
বে, তারপর রমাপাঁত জেদ ধরবে__নিয়াত তার কাছে ব'সে বসে নং 
এ খেতে দেবে তাকে, এটা খাও ওটা খাও ব'লে জেদ করবে, তা: 


: শহরতালর পল্লীতে বাস্‌ থেকে নামল রমাপাঁত ডান্তার। ব্‌ 

ate নিতে দোর হ'ল না বশেষ। বাঁড়র সামনে লোকজনের ব্যস্ততা 

বরারণীর ভাড়া বাস্‌ আছে দাঁড়য়ে--বরের বন্ধুরা এসেছে কল 
aes 88588 সদর দরজার 


| রেলে ace ale এখনই বক 
{চনতে পারল, পরে জেনোঁছল আর কি যে, সেই কুঁড় বছর আগেকার 
_ নিয়তির বর' প্রিয়নাথ এখন এমন কত্তাব্যস্তি হয়ে দাঁড়য়েছে। oe 













: নাথ Hla ্র্ন করলে, cota কি বরপক্ষের?” 
রমাপদ হেসে বলল, “আজে না, আমি কন্যাপক্ষের | ৃ 
মুখের দিকে ক্ষাদৃষ্টিতে চেয়ে প্রিয়নাথ তাকে চিনতে পার. 
ssa, ডান্তার যে! তা সুট্কোট্‌ ধড়াছুড়ো না থাকলে চিনব কাঁ 
করে! আসুন আসন-কণ সৌভাগ্য! সেই বিকেল থেকে পথ চেয়ে 
ৃ wie" 
oe ধরে গন টেনে নিয়ে চলল প্রিয়নাথ একেবারে অন্দরে, 
দাঁড় কাঁরয়ে দিল ভাঁড়ারঘরের সামনে ; হে'কে বলল, “ওগো, কে 
_ এসেছেন, দ্যাখো!” 
_. মাথার কাপড়টা একট: সামনের দিকে টেনে, আধময়লা শাড়ি-পরা 
ifs এসে সামনে দাঁড়াল; ce দিকে চেনে এব চুপ ক'রে থে 
হং ং উচ্ছলিত কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, “দাদা!” 
aS রোগা হয়ে গেছে নিয়াত। রমাপাঁত শিউরে উঠল যেন। 
চোয়ালের হাড় কণ্ঠার হাড় জেগে উঠেছে, গায়ে যেন রন্তু নেই। ফ্যাকাশে ৃ 
মুখ । [বিশ বছর আগের নিয়াতর কোন চিহই যেন নেই এর মধ্যে। 
বধু সে যখন WMT বলে উঠল, সেই aw Tw? সৌদনের নিয়াত 
একবার লিক মেরে গেছে এই স্বাস্থ্যহীনা গৃহণীর মুখে ; নইলে 
“নিয়তি বলে একে মেনে নিতে বক রমাপাতি কিছুতেই পারত না। 


লোকজনের exits বিয়েবাঁড়র হটুগোল। মাথায় গামছাবাঁধা 
একজন লোক রসগোল্লার বালাতি য়ে ছুটে যাচ্ছে, তার কপালের ঘাম 

rates মধ্যে পড়ল দু’ ফেশটা-_রমাপাতির নজর এড়াল না তা। ছাদে . 
RIO খেতে বসেছে। মাংসের বালতি নিয়ে ছুটতে ছুটতে একজন 
পরিবেশক আছাড় খেয়ে পড়ল। কয়েক খন্ড মাংস আর ঝোল-আল. jl 
পড়ে গেল মেজেতে। ইজারাদার ছি ত eee 































৪৯২ 


cmon সম্তা বিয়ের গালে পেটের ভেতর বে লি 
রর । পকেট থেকে রুমাল বার করে সে কপাল মদ্ছল, মুখ মনু 
























অপ্রস্তুত হ’ল রমাপাঁত। কিন্তু এখানে আর কা সে হ'তে পারো 
সামনে নিয়ত তো দাঁড়িয়ে নেই যে, সে দাদা হবে। তায় সামনে-_ 
ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একান্তই একটি রোগিণণ যে! তাড়াতাঁড় 
সে বলল, ‘হ্যাঁ, তোর মেয়ে কোথায়? চল তাকে দেখে আসি: < 
পাশের ঘরে একদল তরুণী একাঁট অষ্টাদশাীকে ঘিরে রেখেছে। তার 
ডাকল, “খুকু, এখানে এসো। প্রণাম কর-তোমার মামাবাবু।” 





জী করতে পারে রমাপাত। যতাঁকছু পাঁরকজ্পনা সে 
জৈেছিল, সবই যে কপুরের মত উবে গেছে। সে যে কিছুতেই সহজ 
তে উঠতে পারছে না এদের মধ্যে। এ-ঘরে আসতে আসতে রমাপাঁত 
: জে নিয়তির এখনকার সৌর দিকে চেয়ে থতমত খেয়ে গেল 
সে, বলল, “আচ্ছা, জবরটর হয় তোর ?” 

হেসে উঠল নিয়াত, বলল, “দোহাই, তোমার ডান্তারি রাখো। আজ 
এখনি যার মেয়ের বিয়ে; তার জবর হবে কাঁ!” : 

_ নিচে একটা শশব্যস্ততার সাড়া উঠল। সাদ হাউ ধা 
নগ্ন নাকি আসন্ন । রমাপাঁত বলল, “যা যা, তুই ওদিকে: যা! আমি 
রর ভা দেখেন আনি" ° 





























gen bie een খাওয়ার পাটটা এই ফাঁকেই ফাঁক দিতে 
ea ওই ভাঁড়ার, ওই মাংস, রবি ওই 'িণ্টি-দই--অসম্ভব 





পি প্রিয়নাথ ব্যস্ত; তবু রমাপততি৷ 
ৃ :“একাঁ, এঁর মধ্যে খেয়ে এলেন কখন? একবার 












নি জী তে মতে neil 
র চেয়ে এদিক দেখাশোনা করাটাই যে দরকার-_যেটা না করলে 
ক কারে লে এসব ঝা সামলানোও ON নর ২ 
x সে ক ঢাকঢোল বাজিয়ে খেতে হবে নাক?” eee 
নিয়তির সঙ্গে একবার দেখা করা উঁচত নয়? নাঃ, তার স 
[লে রমাপ্পাতর ভেতরকার ডান্তার উঠবে সাড়া দিয়ে। কাজ ₹ 
ডান্সার আর একদিন করা যাবে, বিয়ের ঝামেলা চুকে যাক। 5 
ওদিকে পান আসরস্থ হয়েছে; কনে নিয়ে আসবার উঠেছে সোরং 


রমাপাঁতি টুক্‌ ক'রে CATACH চলে এল। সোজা চলে এল APTA 
রি BME 
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ক = এই প্রতিষ্ঠান আপন পরে শে ভারতে নয়, সারা 








ণারও মলে ক্ষেত্র পাশ্চাত্য দেশ। প্‌ঁথিবাঁর গ্রীজ্মমণ্ডল-অণ্টলে, ; 
প্রাচ্যদেশের উষ্ণ এলাকায়, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মত ব্রা দেশে 
নানারকম বিশেষ বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়_যেসব রোগ 


৪১৬ 







: wee পশ্চিম-অঞ্চলে বিরল ও যেসব রোগ নিয়ে পশ্চিম ততটা 
মাথা ঘামায় না। আবার প্রাচ্যদেশেই এইসব রোগের 'চাকৎসার বিশিষ্ট 
ভেষজ প্রভৃতি পাওয়া যাবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে-যা পশ্চিমে নেই 
_ যেমন কতকগুলি বিশেষ রোগ ও তাদের প্রতিষেধ আর চিকিং 
আমাদের নিজস্ব সমস্যা ও দায়িত্ব, তেমনি এইসব রোগ ও এ 

| ্রাতকারক নানপরকার দেশীয় ভেষজ নিয়ে গবেষণাও এ-দেশের THF 
































কি 


প্রতিষ্ঠার ইতিকথা 


৯৯১০. খচ্টাব্দে লিওনার্ড রজার্স গ্রীক্মদেশীয় রোগ ও 
কিং সম্বন্ধে কলকাতায় একটি শিক্ষা ও গবেষণা-কেন্দর ৫ 
জন্য চেষ্টা শুরু করেন। পাঁরকজ্পনা সামান্য নয় ; সরকারী 

, জমি চাই, বাড়ি চাই, কৰ্মী চাই, অর্থ চাই। রজার্সের অ: 
এ চেষ্টা সফল হ'তে দশ বছর লাগল। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'ল ১ 
5 সালে, সেই সম্গে একটি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালও গ'ড়ে উঠল। ৃ 
ব্যয়ভার বহন করেছেন ভারত-সরকার, বাংলা-সরকার ও বি 
__ তহাবল। বলা বাহুল্য, এই দান-তহবিল বেসরকারা সাহায্যে পার” 
এই বেসরকারী দান কম নয়, বিশেষ উল্লেখযোগ্য পাইকপাড়া ও হাথোয়া 
















এড টি এম' পরাক্ষা দেন। ১৯২২এর ৪ঠা ফেব্রুয়ার তাঁর 
নি তারপর থেকে গত ত্রিশ বছর ধ” 




























ভিত eee oe 
প্রাতিষ্ঠানাট মোটামট feats বিভাগে বিভন্তঃ (৯) শিক্ষাকেন্দ্র 
স্কুল, (২) উষ্ণদেশায় বিশেষ রোগের 'চাঁকংসার জন্যে কারমাইকেল ss 
Lied ও (৩) অস্থায়ী রোগীর চিকিৎসাকেন্দ্ৰ বা আউট- 


ঢুবেই উল্লেখ wate যে, ১৯২১ সাল থেকেই উফদেশীয় রোগ 
সার শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই শিক্ষা উধর্বতন শিক্ষা 
সাশাস্ত্ের গ্র্যাজএটরা এর শিক্ষার্থী হ'তে পারেন। 
of ছারদের উপাধি দেয়া হয় “ডি টি aa) গ্র্যাজুএট ছাড়া 
লাইসেন্সপপ্রাপ্ত চাকংসকরাও উধ্বতন শিক্ষার কোর্স” নিতে 
UL Ft SS hs লা উপাধি_'এল্‌ টি এম'। 
? গ থেকেও Sof eee ET sett ie নিস ae 


সার ব্যবস্থা: করেছে এই প্রাতষ্ঠান কারমাইকেল হাসপাতালের 
দিয়ে। এখানে মূলত  গ্রীত্মদেশীয় ' বিশেষ কয়েকাঁট রোগের 
সা করা হয়, এবং চিকিৎসার মধ্য দিয়ে চাঁকংসক ও ছাত্রেরা 
শিক্ষার ও গবেষণার ব্যবহাঁরক সুযোগ লাভ ক'রে থাকেন। 
চকংসার সঙ্গে রোগ-নিরাময়ক গবেষণা এখানে অঙ্গাঞ্গিভাবে 
জন্য এই হাসপাতালের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা অপর ০ 
হাসপাতালের নেই। এই হাসপাতালে -- বর্তমানে ৯০৬টি 


৯৪শ সংখ্যা, ১৩৫৮৭ 





ন প্রধান কাজ অবশ্য গবেষণা। বছরের পর বছর ধ'রে 
কটি বিশেষ ants নিয়ে গবেষণা চলছে। এসব ব 
তারা উষধ ও চিকিৎসা বিষয়ে নানা 











টে ও কাগজপত্র “দিয়ে সাহায্য করা হয়ে থাকে। এমনি. 
 প্রাচ্চরোগ-বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার্থীর পক্ষে অপাঁরহার্য। 







শিক্ষায়তন, গবেষণাগার ও হাসপাতাল নিয়ে এতবড় প্রাতি 
ব্যয়ভার কম নয়: বাংসাঁরক খরচ প্রায় দশ লক্ষ টাকা। এতবড় খরচের 


85a 













: বানা কর প্রতিষ্ঠানের আম এই দানব 
পুষ্ট হচ্ছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ; ভারতীয় চা, পাট ও খনিজ : 
র শিল্প-সমবায়, কলকাতা কর্পোরেশন, টাটা, ডানলপ, বার্মাশেল, . 
1, ইণ্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল, ওয়ালফোর্ড ট্রান্দপোর্ট” প্রভীতি। এ-ছাড়া 
কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, মে ত্যাণ্ড বেকার লিমিটেড, 
ডিংটন কেমিক্যাল ফ্যান্রী, ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনাস্টটযুট, বে 
fara প্রভাতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মোটা অঙ্কের পিন 
প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করছেন। 





আদর্শ প্রতিষ্ঠান 


লা eis a 
নী মনে পাঁরণত হয়েছে । গত কয়েক বংসরের মধ্যে পশ্চিম 
যেসব নামকরা টিন এখানে: গবেষণার জন্য এসেছেন, 





: বিভিন্ন * গবেষণা-বিভাগ, গ্রন্থাগার ও দফতরের জন্য স্থান-সংকুলান হচ্ছে 
গা একটা গবেষণা-সংক্কান্ত যাদুঘর: প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দিন বা 
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ait আঁত eet জীবও টা 
জীবাণু । ধরুন, এক ইাণ্টর তিন- 
চার শ' ভাগের এক ভাগ তার আয়তন। 


বৈজ্ঞানিক তার ওপর পরণক্ষা 
পরাীক্ষাতে দেখা গেল, তার জহর 



















শুধু জবর দেখা নয়, সে জবর মাপা 
হ'ল। শুধু মাপা নয়, নিয়ামত তার জহ 
মেপে তাপের তালিকা তোর হচ্ছে, 


. ক সবাইকেঃ টি জীবাণুর a 
পরাঁক্ষা চালিয়ে সফল হওয়া গেল, মানুষের ওপরও স্ব পরীক্ষা বা 
₹ চিকিৎসা প্রয়োগ করা চলতে পারে.কেননা, এই জাঁবাণতই হচ্ছে মানবের 
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: Tl. AIGI একেবারে গোড়ার দিকে এই রকম : : 


ক'রে বংশধর-সৃষ্টি করা পর্যন্ত। একটি 
ভেঙে চারটি, চারটি ভেঙে আটাটি, এভাবে এরা বেড়েই চ 
জোআ-তত্ব বিজ্ঞানের এক আত সক্ষম শাখা। এটি oT 
৪ যৈমন শব্ত, তেমান শন্ত এ নিয়ে গবেষণা করা। এ যেন র 
FORA সাধনা। কিন্তু সামান্য এই জীবাণু সম্পর্কে গবেষ, 
মানুষের চিকিৎসা-জগতে যা উপকার করতে পারে, তা মোটেই সা 


i সক্ষম এই প্রোটোজোআ-বিজ্ঞানে [প্রোটোজলজি] পাঁথবা 
কম বিজ্ঞানীই খ্যাত পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশেরই বাড 


বপন গবেষণা করে সারা পাখার প্রত্যেক দেশে যে খ্যাতি ৃ 
ন করেছেন, তাতে বাংলাদেশ আর ভারত চিরকাল গৌরববোধ করবে। 




















বিলেত ove পাল করে, আসামের Teaco মেডিক্যাল * 
0155 প্রথম মহাযুদ্ধ শুর; হ'তে তানি 


দেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর তান Peer পাস্তুর ইনাস্টট্যুটে 
দেন। সেখানকার অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন আর নোল্‌স্‌-এর অধীনে তিনি 
1 গবেষণা শুরু করেন। উলকি | 





পূর্ণ অংশ আতিবাহিত হয়। 
বিদেশে অধ্যয়ন-সফরে যাবার জন্য ১৯৩৪ সালে তাঁকে রকফেলার : 
ফাউন্ডেশন বৃত্তি দেওয়া হয়। এ সুযোগের পূর্ণ সদব্যবহার ক'রে 

ন ইউরোপ এবং আমোরকার প্রত্যেক খ্যাতনামা প্রোটোজোআ- 
বজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা করেন। ১৯২১ সাল থেকে সারা পাঁথবীতে 
রাজী চান হিসেবে লালে অৰ ভাজ দলগত 
একই সঙ্গে বিখ্যাত হয় ওঠে। খুব চমৎকার যোগাযোগ ঘটোছিল 
[| ক্যাপ্টেন আর নোল্‌স্‌ তাঁর টেক্সট বুক অব প্রোটোজুলাজ” নট 
পুথবাবিখ্যাত গ্রম্থখানি ডান্তার দাশগুপ্তকে উৎসর্গ করেছেন। _ 
fora তিনি যে কথাক'ট লিখেছেন, তাতেই ডাক্তার দাশগুপ্তের 
শ্ডত্য এবং প্রাতভা সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া 
য়। কথাগুলোর বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায় ঃ “দশ বছর ধ'রে যান 
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‘Som সংখ্যা, ১০৫) 









গ্রন্থকারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং যোগ্য সহযোগী বন্ধু ও সহকম' 
যাঁকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হ'ল” ১৯৩৭ সালে ক্যাপ্টেন নোল্‌সের 
রর crocs it গল লাভ করলেন এক এট বি 

ডি HE : 











যার বরাজমোহন লারা জীবন ধ'রেই oe গবেষণা কারে OS 
ভিন্ন বিষয় নিয়ে। তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কটির সম্বন্ধে এখানে 
আলোচনা করা যাচ্ছে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, মান; 

ge সমস্যা-সমাধানে এসব গবেষণা আসামান্য সাহায্য 









য়ছে, তাতে ইপ্দুর-দংশন থেকে উৎপন্ন বিশেষ ধরনের জর সম্পর্কে : 
একটি অধ্যায় লিখে দিয়েছেন। 


























ছাড়া 1, তাৰ লে বরে গর রর ee 
দেশ এবং ভারতের বহু চিকিৎসা-বিষয়ক প্রায় ১২৫টি প্রবন্ধ 
[িখোঁছলেন। গবেষণার কাজে অসাধারণ সাফল্যের জন্য তান মিন্টো 
স্বর্ণপদক পুরস্কার পেয়েছিলেন। 

শুধু অক্লান্তকর্মা গবেষক এবং পাঁথবীবখ্যাত অধ্যাপক হিসেবেই 
জ-পাঁরচালক হিসেবেও তাঁর দক্ষতা কম ছিলো না। লেফটেনাণ্ট 
পিয়ার ১৯৪২ সালে অবসরপ্রহণ করলে, ডান্তার দাশগব্তই কাঁলকাতা _ 
অব ট্রাপক্যাল মোডাঁসনের অধ্যক্ষপদে আধাঁষ্ঠত হন এবং ১৯৪৫ 
পর্যন্ত আঁত সম্মানের সঙ্গে কাজ করেন। 





 প্রোটোজোআবজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক এবং সমগ্র গবেষণাগারের 
ধ্যক্ষের দাঁয়ত্ব একসঙ্গে যে-ব্যান্তর ওপর দেওয়া যায়, Tela সামান্য 
নিঃসন্দেহ | কিন্তু আঁত-কাজেরও কুফল আছে। একদিকে এই 
Sata সইল না। তাঁর দেহ ভেঙে পড়ল। ১৯৪৫ সালের . 
এক মাঁলন দিনে এই কর্মযোগীর দেহাবসান হ'ল। 

কন্তু অবসান হ'ল না তাঁর সাধনার, জি 
সাফল্যের ইাতহাসের। ডান্তার বিরাজমোহন দেহে বে'চে নেই সত্য, কিন্তু 
তান বেচে আছেন এবং থাকবেন তাঁর সাধনার বিশাল প্রসারতায়,/ 














প্রকার খেলাধূলো করা সমাজের পক্ষে মঞ্গলজনক। ক্লাব আছে অনেব 
আরো eR. উচিত।- ক্লাবের কর্তৃপক্ষের একটা জিনিসের ওপর a 
1 উচিত। সব ছেলের স্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে সব খেলাই: প্‌ 












গ্রামের মেয়েদের স্বাস্থ্যচ্চার কী উপায়? এখনো আমাদের মেয়েদের . 
গ্রামের উন্মন্ত প্রান্তরে বা খোলা জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করা সমাজরীতি- 
দ্ধ। সংস্কার ভালো হ’ক, মন্দ হ'ক, একদম তো 'বসজ‘ন দেওয়া 

মন না৷ রদ সা গু ভে না 
খেলাধূলো করবেন। 













করেন। এর ওপরে যাঁদ তাঁরা সংঘ-প্রাতণ্ঠা কারে ব্যাডামপ্টন, 
রকা ব্যাপকভাবে শুর, করেন তবে খুবই আশার কথা। এ 
বাস্তবিক ভাববার কথা। অজ্পবয়স্কা মেয়েরা হয়তো এ ধরনের 
প্রাতষ্ঠান গড়বার সাহস না করতে পারে, তাই বয়স্কা প্রবাঁণা মাঁহলারা 
রত বত 
pay সমগ্র জাতির একটা বড় on ক eee বাস্যোর 








: —— মাঘ পশ্চিমবংগ লরকারের আহক 
ae সরকারণী মেশে ates শ্রীঅজিতকুমার গৃহ কতৃক মটর 
tere  জনদ্ৰাস্থ্যৰিভাগের পক্ষে প্রচারাবভাগ gee প্রকাশিত... 





মাশয়ে নিল। এই মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত 2p rem 
তিনশো বছরে নিল বিভিন্ন রূপ, প্রত্যেক রূপ চলল রি 





ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির প্রিয় খেলা ' 
হি ২51 ৃ 








। তবে এবার এই ক্লাবের সাতজন নামকরা খেলোয়াড় Uaioe 
খেলতে যাওয়া সত্তেও এই কৃতিত্ব কম গৌরবের কথা নয়। 


বারাট নিয়ে ইস্ট বেংগল মোট ছ'বার লীগণ্যাম্পিয়ান হ'ল। তারা 
জয়ের গৌরবের আঁধকারা হয় ১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৯, 
১৯৫০ ও ৯৯৫২ সালে। তবে এক কালে TAA মহমেডান স্পোর্টিং 
দল লীগ-বিজয়ের যে-রেকর্ড ক'রে রেখেছে, ইস্ট বেংগল এখনও তার 
সমকক্ষ হ'তে পারে নি। মহমেডান স্পোর্টিং লীগ-্যাম্পিয়ান হয়োছল 
বার_-১৯৩৪ থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পর পর 
বছর, ত তারপর ১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪৮ এই তিন বছর নিয়ে 
1 আট বার তারা লীগ-্যাম্পিয়ান হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। 
কলকাতার অন্যতম জনীপ্রয় মোহনবাগান ক্লাব ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪ 
ও ১৯৫১-মোট এই চার বার লপগ-বিজয়ীী হ'তে পেরেছে। 


বার লাগ প্রতিযোগিতার পাল্লার ভবানীপুর দবিতঁ় স্থান অধিকার 
রানার্সআপ হয়েছে। তৃতীয় স্থান নিয়েছে রাজস্থাম। এরিয়ান্স, 
ie ন-আর, Ree tate অনেক লা 
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ফল দেখিয়েছে। বল নবাগ 
পাল্লায় নামতে নামতে একেবারে শেষ ধাপে এসে পেশছেছে। 
CR নেমে ! j 


ড়রেছে। সেখান থেকে উঠে আসতে হ'লে ফে কঠোর সাধনা দরকার, 
পক্ষ সৌঁদকে মন না দিলে ক্লাবের এতকালের জনাপ্রয়তা কতখানি 
a বলা কঠিন। আশা কাঁর ক্লাব-কতৃপক্ষ এদিকে বিশেষ দষ্টি 


খেলাতে খেলাতে a aa লীগে রেকর্ড-সং 
খেয়েছে ৭৩টি। লীগাবতরণ-প্রাতযোঁগতায় যোগ দিতে হবে স্পে 
8 এ Toate দ 

২৪ পয়েন্ট । এদের মধ্যে টুর্নামেন্ট প্রথায় নক 


ও এখনও লাগ খেলার জের মেটে ন। 
আই-এফ-এ ES 


ভারতের ফুটবল-জগতের শ্রেষ্ঠ ট্রাফ আই-এফ-এ শাঁল্ডের 


যোগিতা শূরু হয়েছে ১২ই অগাস্ট থেকে। এবার এই তায় 
দিয়েছেন ৪৮টি দল। গত বছর প্রতিযোগিতা সান ছিল ৪০টি 












neta উপুর দলও রাজস্থানের কাছে ৰ পরাজিত 





বলে, খাই খাই। শিশুও বলে, খাই খাই। এ-ও খেলো, সে- 
1, খেলো যদ? মধু সবাই। তব এ রোগা হয়, ও হয় মোটা 
গায়ে জোর নেই, ও হয় পালোয়ান। এ বলে ‘বাপ রে * 


ই তফাত কেন? খাবারের দজিনিসের তফাত, ভাই এরি 


খাবারের জিনিসের তফাত হ'লে শরীরের তফাত হয় কেন? 
এ কেন-র জবাব দিতে গেলে জানা দরকার-_খাই কেন? 


বলতে গেলে গোড়া থেকে বলাই ভালো । 


কটি লোহার বল খুব গরম ক'রে ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দেওয়া 


পদার্থের এ নিয়ম। নিজের ভেতরের TIF ছড়াতে ছড়াতে 
হয়ে বায়। পৃথবীর অবস্থাও এ। won কোট বছর আরে 
যখন জন্ম নিলো, তখন ছিলো জহলল্ত একটা পিশ্ড। তারপর দু'শো 
কোটি বছর ধ'রে আকাশে ঘুরেছে আর তাপ ছাঁড়য়েছে, তাপ ছাঁড়য়েছে 
র্‌ ই হাজার এই ভরা ছেরে! টা 











WO. জন্যে যতটুকু তাপ দরকার, মানুষের শরারে সে 
CR সব সময় জন্মাচ্ছে বলেই তা হয় নি। : 
_ কিন্তু মানুষের শরীরের ভেতর ক উনূন আছে যে, তাপ খালি 
জন্মাতেই থাকবে? আর শুধু উন্‌ননেই বা কি করে হবে? কয়লা 

তো! ৃ 
















চাই রই কি। আমাদের খাবারগুলোই হচ্ছে সে কয়লা। 


মানুষের শরীরটা অসংখ্য জীবকোষ দিয়ে তোর। এই কোষগুলোকে 
না যেতে পারে শরীরের তাপ তৈরির উনূন। পণ্ডিতেরা বলছেন, 
বাতাসের মধ্যে যে অক্সিজেন গ্যাস আছে, কোনো 'কছুর সঙ্গে সেই . 
গ্যাসের মিলন হ’লেই তাপের সৃষ্টি হয়। আমরা যখন শ্বাস নিই, 
যন তার মধ্যে এই আঁক্সজেন থাকে। খাবার যখন খেলাম, তার সঙ্গে 


CR RO রাহা হাটি রানা 
কাঠ জবলে আর এক রকম, কয়লা অন্যরকম। সব জিনিস থেকে সমান 
তাপ পাওয়া যায় না। শরীরের বেলাও তাই। এক এক রকম খাবার 
খেলে এক এক রকম ফল হয়। সব খাবার থেকেই কিছ আর তাপ , 
. ভোর হয় না। তাই শরীরে তাপ সৃষ্টি করতে গেলেও আমাদের এমন 
সব জিনিস খেতে হবে, যা থেকে তাপ তোর হ'তে পারেন 
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ae ak CERES কাঠ না করলার ২! 
অক্সিজেন গ্যাসের একটা বিশেষ রকমের যোগাযোগ হ’লেই যখন তাপ 
টস বা করলা গার কারে খেলে শর ফা 


না, তা হয় না। ওটা শুধু বাজে তর্ক। কেননা, কয়লার গণ 
0 ওয়া রায়, তা হ'লে আমাদের ata তা হম করতে 

| তাকে গ্রহণ করতে পারবে AT! অথচ ae ate গ্রহণ করতে 

রে, তবে কোন কাজেই আসবে না কোন জিনিস। তাই তাপ 

য যে কোনো জিনিস খেলেই চলবে না। এমন জানিস খেতে 








রও. চান। চাল, আটা, ময়দা, আলু, মূলো, _ কাঁচাকলা ! 
জিনিস প্রধানত শ্বেতসারে ভার্ত। আর চান বলতে বুঝতে ™ 
1, গুড়, মধু এইসব। ae 










করে রাখলেই তো ভার উরে নাঃ ae, পেশী, এসব 
ও তো পুষ্টি চাই। 


র লবণ। ফল, তরকারি, দুধ ইত্যাদি খাবারে লবণ *পাওয়া যায়। 





জিনিসটা দেখতে অমন সাদাঁসদে হ'লে ক হবে, শরীর 
কাজে এটির দরকার অত্যন্ত বোৌশ। আমাদের সব খাবারের মধ্য 
দিয়েই কিছু জল শরীরে ঢোকে; তা ছাড়াও, আমাদের রোজ প্র 
জল খাওয়া দরকার । জল হচ্ছে সর্ব CEST 
কোনো খাবারই শরীরের কাজে লাগবে না। 


খাবারের মধ্যে আর একটি জিনিস আছে, যা না হ'লে 
ওয়া অসম্ভব। তৈরি হওয়া দুরে থাক, গণ্ডায় গন্ডায় রোগ 
শরীরে, মরেই যাবে লোক। এটির নাম খখাদ্যপ্রাণ, ইং 


বেছে খেতে হবে 


ভাই বলছিলাম, yy খাই খাই করলেই হবে না, যা ইং 


নে রে খাবার rede নইলে, ব্যাপার বড়ে A Ee 
বে? উপযুক্ত খাবার যাঁদ না খাওয়া যায় তাপ তোরির জন্যে, 
রা পেশা, চা চা, এই নব রসে পড়ে বাবে 


লে তবে শরীর বাড়বে। আবার খেলেই হলো না, খেতে সুস্বাদ; 








দের, তখন খাবারগুলো একট: সুস্বাদ; ক'রে খাওয়াটাই ভালো। ' 
রসের অভিমানটা তা'তে ভাঙবে! 








ভন 
[ই হয়, বলাই চাটুয্যেকে লঙ্জাই দেওয়া হয়। এ-কথা যাঁদ আমরা ৷ 
ঠ না পার তবে সত্যই আমরা বড় হতভাগ্য, আর যাঁদ এ- 













যা বলাছলাম ; বেতারের ores ব্যায়ামীশক্ষা দেওয়ার 
দাবস্ত একটা শুভ লক্ষণ, কারণ একটা প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়- 
ন ব্যায়ামের এই স্বীকাতিলাভ বড় কম কথা নয়। কিন্তু সাত্যকার 
তির Bees কি তাতে সাক হয়? বেতারের মাধ্যমে 
-সাহ তত স্থানে বা তত সমাজে বত স্থান বা সমাজ বেতার- 











সমাজে ব্যায়ামাগারও fre, কিছ দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, 
ব নাগাঁরক ও অর্ধনাগারক অপ্চলের আঁধবাসীদের প্রাতঃকালীন 
কার্যতালিকা এমন যে, বেতারে হাত-পা ছড়ানো-গুটানোর বকীন : 
শোনার সময় বা ধৈর্য তাঁদের থাকে না। দ্বারে দ্বারে ঘুরে তোষামোদ 
র অবৈতাঁনক ব্যায়ামাশক্ষকদের পক্ষেও লোককে ব্যায়ামে উৎসাহী 
তোলা যে-দেশে এখনও খুবই কাঠিন, বেতারের মারফত সে-দেশে 
ক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা কতটুকু কার্যকরী হ'তে পারে। 








RE পীন্রকা ও 
-সম্বন্ধীয় দহ-চারখানা পত্রিকা যে চলছে, তাঁর দ্বারাই বা. 
প্রচারের উদ্দেশ্য কতট;কু সাধিত হয়? পান্রকা কিনে পড়তে 


882 





৯৫শ সংখ্যা, ১৩৫৮- 


আগ্রহশীল ও উদ্বিগ্ন থাকি? না খেয়েও তাদের স্কুলের বেতন দি 


ও প্রারই বাধা হই! LTS হয়তো জামি ছেলে অৰ 









ডেকে পয়সা খরচ করলেই বাপ-মার দায়িত্ব শেষ হয় না। যে- সু 
ছেলেমেয়ের মনে উৎসাহ থাকে না কেন, মাথা ধরে কেন তার, হজম কেন 
না, তার সন্ধান আমরা রাখি না। কর্তব্যে অবহেলার শাস্তি যদি . 
তবে বাপ-মাকে শাস্তি নিতেই হবে। এ শাঁস্ত মানুষ দেয় না 
কিন্তু প্রকৃতি বা নয়তির হাতে রেহাই নেই, ত তার কাছে দণ্ড নিতেই: ! 
হবে, আর সে দণ্ড বড় মর্মান্তিক। 


এ ররর হর 
ব্যায়ামসামাতর চাঁদা চার আনা দিতে হ’লেই আমরা লাফিয়ে উঠি। 
| এক দিকে িশোরমন ক্বাস্থ্যচ্চাকে একটা প্রয়োজনাতিরিস্ত 
TA? ব্যাপার ব’লেই মনে করে এবং ব্যায়ামাগারগণীলও উপযন্ত 
| পাঁরচালনা থেকে বণ্চিত হয়; কারণ সম্পূর্ণ অনাহারী, 
পা ee 

























sl BATT করতে হবে আঁভভাবকদের। 
চাই সহযোগতা 





যা ₹ র বাহবা-লাভের সোজা পথে দেশের কল্যাণ হবে না। প্রকৃত 
চাই, দেশাত্মবোধ চাই, দুর্বল স্বজাতির জন্য দরদ চাই, 








a গার্গী সেন 
{ নিক, ভাই একট, দাঁড়াব, অধ নিতে হবে। 








আচ্ছা আচ্ছা, কন্তু অফুধ দেখাঁছ তোর রোজই লাগে! 
রে ফের কর্ড দীনবন্ধু দিনান্তে ঢুকলেন চৌমাথার 
SAKA দোকানাটতে। 

বাব্বা! এখানেও. ভীড়, এ যে রেশনের দোকনকেও হার 
pie লাইনে দাঁড়াতে হয় জপতাহে একদিন, আর এখানে প্রতিদিন! 




















বড়ই বা না কেন, যা উপায় কার তা য়ে পেট ভ'রে তো খেতে 
পাই না, পাবই বা কেমন ক'রে, মাসাঁট গেলে TOM টাকা যায় হাত- 
খরচ--দীনবন্ধ; ভাবে বিরন্তির সঙ্গে। 

মানিক এগয়ে আসে; ভীড় দেখে বলেঃ চল্‌রে অন্য দোকানে 


দাঁনরন্ধুঃ কেন আরো দোকান হয়েছে নাক? 

হয়েছে মানে? এই মোড়ের মাথায় নামকরা তিনখানা দোকানি, 
ছাড়া ছোট দোকান কম নয়। তৃই-রোজ অধূধ force আসিস, 
না? চোখ বুজে bier নাকি? দেখাছস্‌ কি, দেখতে দেখতে 
শহরটা wea যাবে দুটো জিনিসে; সিনেমা হলঃ আর অষুধের 
দোকান, এ দুটো জাতির স্বাস্ৰ্যহনতার লক্ষণ। 
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কতেই কানে গেলঃ শান কেবল তোমাদের টাকাতেই কুলায় না, 
বে কি? for টাকা যদি যায় সিগারেট খেতে, তা হ'লে? লাভ 
অবসাদ কাটানো, বদলে দাম দিতে হয় সময়ে লাংন্স পর্যন্ত; 
ওটাকে ঝাঁঝরা করার জন্য টি বি 'জারম্‌স্‌ সব সময়ে 


তে। বলবে, সর্বনাশ টাকা কোথায়! ত্রিশ টাকার দুধ । 
ক সের দুধ খাওয়া যায় এই বাজারেও। শুধু কি এই, 
পর চা, লুনতে চার- ছ' পয়সা, কিন্তু এক কাপে তো তৃপ্তি 0 
ভাইপো সোঁদন গর্বের সঙ্গে বলছিল যে আফসে তার চার, 
কম দিন যায় না, কমপক্ষে ছয় আনার ব্যাপার, এই ছয় 
[ওয়া চলে, পাকা আতা, রসেভরা বাতাঁব আধখাঁন, এব 


, দুটি কলা বা যে সময়ের যে ফলটা সম্তা। এতো গেল 
র বরাদ্দ, এর উপর আছে আবার বাঁড়তে। বললে বলবে, চা 








যায় বটে Ferg ক্ষত যা কৰে তায় তুলনায় কিছুই না! 
টি abe খাঁ দেখে বলেনঃ ও তাইতো, রুগী দেখতে? 







এ বাই tee, আমরা এমন owe = বিল 
 িকিসাই করবেন না, রোগ যাতে না হয় ভাও শেখাবেন জনসাধারণকে! 






কুলাতে পারি না, কিছুটা টাকা বাঁচাতে পারলে একটু ভাল 
পারি, খেতে পারলে রোগ প্রীতরোধ করার ক্ষমতা . একট; = 





উ যাঁদ আপনাকে বলে যে আপানি রোগ ছাড়ে বেড়াচ্ছেন, তবে 
© নিশ্চয়ই আপাঁন aya খুশি হন না। খুশি হবার কথাও এটা * 

| স্বেচ্ছায় বা জ্ঞাতসারে আপাঁন এমন কিছু করেন নি-ষ 
পনার ওপর এরুপ দোষারোপ করা যেতে পারে। তবুও এ-ব 


জন্য কিছু-না-কিছ: পরিমাণে দায়ী। 
শষ; আপনি ন'ন 


. আঁবাশ্য ‘আপান’ বলতে এখানে শুধু আপনাকেই বোঝাচ্ছে 
পান, আম, ও-বাঁড়র সেই বুড়ো ভদ্রলোক, পাশের বাঁড়র 


নব যে-মেয়োট রোজ দশটা-পাঁচটা আঁফস করে সে, সবার F বন্ধে 
৪ জা 


সেবার যখন আপনার অসুখ করল, আপাঁন তো ভেবেই পেলেন 
না যে কোথেকে রোগটি আপাঁন জুটিয়ে নিয়ে এলেন! এজন্য যে অঃ 
কেউ দায়ী হ'তে পারে, এ-কথা আপনার মনেই আসে নি। কাজেই 
আর-সব ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, এখানেও তেমান, ভগবানের ইচ্ছার 
ওপরই দাঁয়দ্বটাকে ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। | 
















ৃ রস বে দেখবার ae পাই লা ফের 
| কখনো হয়তো এমন হয়েছে যে, রাত্রে সম্পূর্ণ সুস্থদেহে আপান 


 টাকা-আনা-পাই যোগ দিয়েছেন, তারপর খেয়েদেয়ে শুতে 
; ভোরে উঠতে গিয়ে দেখেন যে, সর্বশরীরে ব্যথা, গা ম্যাজম্যাজ 
মাথাটা যেন ছি'ড়ে পড়ছে: রাত্রে শুতে যাবার সময়ও আপাঁন 
বর্ণ সুস্থ ছিলেন। শরীরের ভেতরে তো রোগটা ধীরে ধীরে বেড়ে 
ঠ নি! তা হ'লে? বাইরে থেকে শরীরে কিছু. ঢূক্ল না কি? 
বা কেমন ক'রে হবে? আপাঁন জানলেন না, শুনলেন না, বাইরে 
নরক কে হল 


সত অনেক সদয় অই আমাদের অজ্ঞাতেই রোগের 

আমাদের শরীরে অনধিকারপ্রবেশ কারে থাকে। এরা এত ক্ষুদ্র 
যে, খালি চোখে এদের দেখবার জো নেই। অণ্ুবাক্ষণযন্্র বা "ম্যাগ্ীন- 
ফাইং IPL” অর্থাৎ ছোট জিনিসকে বড় ক'রে দেখার কাঁচ ছাড়া এদের 
দেখাই যায় না। চোরের মত চুপি চাপ আপনার শরীরে ঢুকে আপনাকে 


থকে বোঁরয়ে এরা ঢুকে পড়ে আর-একজনার শরীরে We তাকেও 
কহ ৃ 





অসুস্থ করেই, তারপর সুষেগ বুঝে সু ক'রে. আপনার শরীর 


নের শরীর থেকে আর-একজনের শরারে ছাড়িয়ে পড়তে পারে না। 
ক্যাণ্সার, ডায়াবেটিস্‌, হূদরোগ, পাকস্থলীর ঘা ইত্যাদি হ'ল এই জাতের 
POA! এজেন্ট-ওলা রোগ (অর্থাৎ যে রোগ একজনার শরীর থেকে 
" আরেক-জনার শরীরে সংক্কাম্নিত হয়) হচ্ছে ম্যালোরয়া, িউবার-. 


_ কিউলোসিস, টাইফয়েড, সাঁফালিস ইত্যাঁদ। 


রোগের এজেণ্ট অর্থাৎ জব সাধারণত তিনটি সূত্রে দেহ 
দেহান্তরে যেতে পারে। এর প্রথম Hale হ'ল শ্বাসপথ। হাঁচি, 
থুথুফেলা এসব তো রাতাঁদন চোখে পড়ে। কিন্তু এসব থে 
৮7558 হাঁচ-কা 


বোঁরয়ে অন্য সুস্থলোকের শরীরে *বাসপথ দিয়ে ঢুকে, সু 
কারে তুলতে পারে। 


; যে মলম ত্যাগ করে, রে সঙ্গো রোগের বল 
যি লা জলে বনে খানে খাদ্য 















লক টা : 
আপনাকে তিনটি নিয়ম মেনে চলতে হবেঃ | 
১) Sala হাঁচবেন, কাশবেন বা'থুথু ফেলবেন, নাকমুখের ওপর ' 
রুমাল চাপা দেবেন। জীবাণুর বিস্তার তাতে বাধা পাবে। : | 
(২) কেবলমাত স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তোর শৌচাগারেই মলমন্ ত্যাগ 
বেন_অন্য কোথাও নয়। এতে 'মলমূত্রের মারফত রোগ ছড়াতে 
না। | : 

(৩) খাবার আগে এবং মলত্যাগ করার পরে সাবান দিয়ে হাত 


এবার বোধহয় বুঝতে পেরেছেন যে, আপনি রোগ ছড়াচ্ছেন বললে 
ব অন্যায় বলা হবে না। রোগজাবাণু ছড়াবার যে তিনটি পথ 
অর্থাৎ শ্বাস, মলমূত্র ও হাত) রয়েছে, তা আপাঁন জেনেছেন। এই 
তিন পথে রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে হ'লে, যে তিনটি নিয়ম মেনে চলা 
1, তাও আপনি জেনেছেন। আমরা সকলে যাঁদ এই তিন পথ ও 
রি কনের কথা মনে রাখি, রোগাবস্তার তা হ'লে অনেক কমানো 







ইয়োর pe ১৯৫২ £ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত, জী জেড শাখ 


নাদের Gentine কি কমে গেছে? এবং দিনে-দিনেই কি ক্ষ 
পেয়ে চলেছে? জাঁবনের পথ-চলার পরিশ্রমে প্রতিদিনই [মাতে 


তে হয়? TORE ক্ষয় শুধু ততট-কুরই যাঁদ পুরণ হয় 
তো লোকসানে আর লাভে সমান হয়ে গেল, সঞ্চয় ব'লে , 
ই রইল না। অথচ শরীরের মধ্যে কিছুটা শান্ত জমা ক'রে 
দরকার | হঠাৎ যদি একদিন বাঁধাধরার ওপর অনেকটা বেশি 
বেশি পরিমাণ শীল্তক্ষয় করতে হয়, তার পূরণের জন্য 
বশ করে খেলেই তো আর ক্ষাতটা প.ষিয়ে যাবে না ; কেননা 
রে যাবার সঙ্গে-সঞ্গেই শান্তিতে পারণত হয় না, তার জন্য 


সময়ে যাঁদ রোগে পড়তে হয়, ত ভাতে অনেকটা লি * হয় 








শুনতে হয়, ওই আছি এক রকম’ কিংবা ‘ওই কেটে যাচ্ছে'! অর্থাৎ 
TS দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলেছে। | | 
{কন্তু এমান করেই ঠক আমরা ক্ষয় পেয়ে লোপ পেয়ে যাব? ‘গোটা 
একটা জাতির জীবনে দুর্গত দুদিন চিরকাল থাকতে পারে AT! 
মদন আসবেই। তার চেষ্টাও চলছে চার দকে। সদন আমাদেরই 
| ব। কিন্তু এমন বে'চে-ম'রে থাকলে কাঁ ক'রে সেই সাদনকে 
a 1 আহবান জানাব? এমন নিরুপায়ভাবে যাঁদ ক্ষয় পেয়ে চলি, 
বৈ সুদিন কখনো আপনা থেকে এলেও তাকে বরণ করবার জন্য 
তর কট লোক বে'চে থাকবে? ০ 
বাঁচবার উপায় at? সে উপায় পেতে হ’লে আমাদের দেখতে হবে, 












দের eth ছুয়ে ফেলে দে বলনে, হা, সারা দিনরাত ওই 
আর fer সারাদিনের কাজের সঙ্গে-সঙ্গেই যে | 


ববিয়ে দিলেও সে তা বুঝতে রাজ নয়। 
প্রধান কথাটাই যাঁদ ধার, আহারের কথা, সেটা আমরা ই 


পর্যাপ্ত পাচ্ছি না, তা সত্য; কিন্তু একান্তভাবে প্রয়োজন মেটাবার : 
আহার পাচ্ছি না, এ-কথা সত্য নয়। আমাদের মুখে আজ হাহাকার, 
মাছ-মাংস-দুধ- িম-ছানা-মাখন-ঘৃত না পেয়ে আমরা মরে য 

তু আমাদের পাশে দিবারান্র গতরখাটা অবাঙালণ শ্রামকেরা এস. 
কিছু; না খেয়ে, কিছুই না পেয়ে, হাসিমুখে দামাল স্বাস্থ্যে কী ক 
বেচে আছে প্রাণের প্রাচ্য নিয়ে? আসল কথা, খাদ্য যা পাওয়া যায় 
তা আমরা খাই না। এর জন্য আমাদের অজ্ঞতার চেয়েও বেশি দায়ী 











ডাঃ ভুপেশচন্ছ দাশগুপ্ত 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের অধিকর্তা 
এবং পশ্চিমবঙ্গ আযূর্বেদীয় সাধারণ 
সভার ও স্টেট ফ্যাকাণ্টির সভাপতি 










গার? অবাঁহত নই, তবু কতিপয় বংসর পূর্বেও যে বা 
ভারতে আমকে অগ্রণী হিল এবং যে সমাজ Tee আর 







পাক হাহ এবং এই সরে এই শল্য ও বিশিষ্ট ন 








আমার দয় বিশ্বাস যে ভারতের এই নিজস্ব চাঁকৎসাবিজ্ঞান অত্যন্ত 






| লালে ভা ooh হয ও নলে নই এখন দশন 
কর্তব্য সে তথ্যাদ অনুসন্ধান কারে বের করা এবং আধুনিক বি 1G 
কত, মলের উপযোগী কারে তোলা। 











দেশের সক বিদেশের াকংসকদের সপে ভাবধারার অবাধ 
ভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় ak fees লালের আত নিধন | 
পশম করা যায়। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে মানবজাতিকে 
ভাবে ধারণা করা প্রকৃষ্ট উপায়। এই কার্যে আয়ুর্বেদের নিজ 
গ্রহণ করতে হবে। আমি আয়র্বেদ সম্বন্ধে যতট:কু জান তাতে 
হয়, এই শাস্ম সারা পৃথিবীতে যা ভালো এবং সত্য তা গ্রহণ 


Panne’ মাসিক পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যা থেকে অনুদিত] 





Ste 








কর্নেল রায়নাথ চোপরা 
BI চট্টোপাধ্যায় 


নাথ চোপরা ১৮৮২ সালের. ৯৪ই. অগাস্ট পাঞ্জাবে জন্ম: 
করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ক'রে তানি টি 

ডিগ্রী লাভ করেন এবং ইণ্ডিয়ান মৌঁডক্যাল সার্ভসে যোগ 
৮ সালে। ১৯২১ সাল পর্যন্ত তান এই বিভাগে দক্ষতার 
করেন এবং বিভাগীয় চূড়ান্ত সম্মান ব্রেভেট কর্নেল’ উপাধি 
জিব চোগরা নামেই তিনি খ্যাত। প্রথম মহাযুদ্ধে 

















দর রা হয সন কম LE 
‘abi tater mai দা গবেষণাগার। ব 








ত্বাবধায়ক পদেও নিয়োগ করা হ'ল তাঁকে প্রায় একই ACT খাঁটি 
গবেষক এবার পর্ণ'মাত্রায় গবেষণার পথ খ'-জে পেলেন। 











১১৩০-৩১ সালে তান ভারত-সরকারের নিয়োজত See অনুসন্ধান 
ামীত'র সভাপতি নিযুক্ত হলেন। তাঁর বিপুল কাজের সম্মানের 


8৫৯. 








মন্থন করে মানুষের সুস্থতার জন্যে তানি খুজে বেড়াতে লাগলেন 
অমৃত। বহ--বিশ্লোষত রোগ, বহ-পরাক্ষিত ওষুধ নতুন ক'রে পরাঁক্ষা 
করলেন তান-অনেক কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান মিললো । পাশ্চাত্যের 
fee জ্ঞান লাভ. ক'রেও নাঁসিকাকুণ্ন করলেন না ভারতের 
AACA প্রাত। ভাবলেন, ওখানেও কিছু পাওয়া যাবে হয়তো। 
ও অনেক fea তানি পাশ্চাত্যের চিকিংসা-বিদ্যা আর 
OS ত্বারত হয়ে উঠলো । বাংলার শ্যামলে, আসামের অরণ্যে, বেলুচি-. 
বহন অবহেলিত তুচ্ছ গাছগাছড়া-তা থেকে ওষুধ তৌর করে 
খোলেন, ভারতের সস্তা গাছগাছড়ার তোর ওষুধ 'বালিতী বাজারের 
চড়া দামের ওষুধের চেয়ে কোনো অংশে হেয় নয়। আসমদ্রুহিমাচল.. 
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Locus ডুকে wie wou on oi 
ওষুধ বিশ্লেষণ করবার মতো যন্ত্রপাতি নিয়ে উপযুক্ত কটা 
র তৈরি করাও কিছ; সহজ নয়। কর্নেল চোপরা সে 








(৮) বিদেশ’ পড়াজট্যালসে' যে কাজ হয়, পে*পের পাতা থেকে তোর 
ৰ ক্ষারপদার্থে' সেই কাজ হয়, এটা তাঁর এক আঁবস্মরণীয় গবেষণা। 
তান আবিষ্কার করেন যে, 'আ্যান্টমান' নামক র্যসায়ানিক - 
ক উপাদানটি গোদ এবং কুণ্ঠে অত্যন্ত উপকার ৷, 


৪৬২ > | 


(১৭) আগে বিশ্বাস করা হ'ত, আফম-প্রয়োগে বহুমত্র রোগে 
aera চিনির ভাগ কমে। কিন্তু তিনি প্রমাণ করেন, কেবলমাত্র রোগের 










1 Ls [তান বৃদ্ধ, কিন্তু এখনো জম্ম; এবং কাশ্মীরের 
রে অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত ক'রে রয়েছেন [তানি--এখনো সমানৈ 
তর গারেরলা। এই সত্যাশ্রয়ী সাধকের দিবানিশি এখনো 





ই বায সফল হোক, এই আমাদের কামনা। 








8৬৪: 











3 সাও উভরেরই মলে স্ব দেহাঁর পরম পাপ রোম! 






আমাদের ধাঁষ ও শাস্মকাররা বলেছেন, সর্য সৃষ্টির মূল, রক্ষার রং 
জনক। হান সেই ভূমৈব শব্তি যা সৃষ্টি করেন, পালন করেন, রোগ- 
বেদনাকে পাঁরহার ও 'িনষ্ট.করেন। স্বাস্থ, শান্তি, ates আয. জ্ঞান 
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বর্ধক গণের স্বীকাতি আছে। রণ হ : 
৪5 শুধু রগ বরে 30 ৃ 








বত নি নাল একটি wa পরান কত; oe ডং 
নার Ber টার = aie 







চে দেহকে উন্মুক্ত করতে গ্রীক ও রোমানেরা লজ্জা পেত না। পূর্ণ 
্াগাসম্পম শররকে জনসমক্ষে প্রকাশ করার মধ্যে গর্ব ছল) গৌরব: 

] না। হেলিও-থেরাপি বা 99 at sal 
abe antes wear ইউর পরিহার করে। ৃ 
ধর্মের অনুশাসনের শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আনন্দলীলা। 
এই সময় থেকে সূর্যাচীকৎসাও ইউরোপ থেকে লোপ পায়। 















মূগান্তকারশী আবিষ্কার 


— শতাব্দীতে প্রতীচ্য চাকৎসা-বিজ্ঞানীরা সূর্ধাটাকৎসা 
সম্বন্ধে সচেতন হন ও দেশে দেশে নানা ব্যবহাঁরক গবেষণা শুরু হয়।.. 
ত শতাব্দীর শেষ ভাগে নীল্স্‌ ফিনসেন নামে এক দিনেমার 
বৈজ্ঞানিকের এক আবিষ্কার aro সৃষ্টি করে। যন্দের সাহায্যে 
আলস্রা-ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগের উপায় তান আবিচ্কার করেন। 
কর ক্ষয়রোগের চাকৎসায় এমনি রশিম প্রয়োগে তিনি সংফুল পান। 
0 meres exe ye ee 


ঘান যুগে সূর্ধরশ্ম-চীকংসার সবচেয়ে বড়ো প্রচারক সুইজার- 








ক্ষমতাকে বর্ধিত করে। গান্রচমের ওপর সূর্ধরাশ্মর স্পর্শে ? 
fo সণ্টারিত হয়। ভিটামিন fo থেকেই শরণরের মধ্যে 
জন্মায় যা থেকে দেহের হাড় পম্টিলাভ করে। চেন অস্থি বড় 
করার অমোঘ উপায় শরাশরকে সৃ্যরাশ্মতে উন্মুক্ত রাখা। শিশুদের 
রোদ্রে শুইয়ে রাখার সুফল এই ৷ দেহের বাঁহরঞ্গে চর্ম আর মূল 
কাঠামোতে অস্থি। এই দুইএরই স্বাভাবিক খাদ্য সূর্যালোক। এ 
ছাড়া 38, পেশী, স্নায় ও শরীরের বিভিন্ন কোষ সূর্যরশ্মতে শক্তি 




















লাভ করে, নতুন কর্মক্ষমতা লাভ করে। স্বাস্থ্য, বদ্ধ, প্রজনন-ক্ষমতা 
যে শরীরে সর্যারশ্মির সম্পাতে নব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তা 





গৃহবাবস্থা মানুষের অঙ্গ থেকে সূর্যকে বি্ছন্ন কারে রেখেছে। 
বদ বু সর ক কান 
2 1 তো দরের কথা, টানা নে ন রা। ঢ় 
পোশাক একদা শশতাতপ নিবারণ করত বা স্ধাভাবিক ewer নিবারণ 
কা রত ta aa : 


পায়। রা কে 
হবে। টা টিন রাজি ক ee ee বে 


৪৭০ 


ক গঠন করে, রোগকে জীবন দান করে, বিমর্ষ মনে আনে 
নব সঞ্চার কিন্তু বানিয়ে দাম চায় না কানাকাড়। 











দন বিকেলবেলা আঁফস থেকে ফিরা এক বন্ধুর সঙ্গো। একটা 
» বাজারে ঢুকতেই উৎকট একটা গন্ধ এসে নাকে ঢুকল। বন্ধুবর 
_ নাকে কাপড় গণজেই ক্ষান্ত হলেন, কিন্তু আমার গা-বাঁম করতে লাগল। 
শুধু ঢোকবার সময় নয়, সব সময়ই সারা বাজারটায় এমনাক আশপাশের 
Perens পচা আর বাস semis wore জিনিসের ছড়াছাঁড় 
থাকে, আর একটা বিশ্রী অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া থাকে। জনস্বাস্থ্যের 












পেলাম। ভাবলাম এর কি কোনও প্রাতকার নেই? চিরদিনই কি এই 
্বাম্থ্যহানিকর পরিবেশের মধ্যে থাকতে হবে? অনেকে হয়তো AAA 
যে, কর্পোরেশন আমাদের দেখে না, তা আমরা কাঁ করব। এটা কিন্তু । 
PS ধারণা যে, কর্পোরেশন একেবারেই আমাদের পরিষ্কার-পারিচ্ছ 
দিকে নজর দেয় না। আসল কথা, আমাদের সহযোগিতার অভাবে 
দের কাজের ভালো ফল পাওয়া যায় না। 
ব্যাপারটা একট; তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, দোষ বোশ আমাদের, 
TS জনসাধারণের। আমরা নিয়ম কা'কে বলে জানি না। জানলেও 
চলতে নারাজ। নিজের ইচ্ছামত চলব, যা খুশি তাই করব, 
তাতে পরের ক্ষতি হয় হোক, কিছু যায়-আসে না। নিজের সুবিধাটুকু 
খলেই হ’ল। আইন-কানুন যে জনসাধারণ মানে না আর নিজেদের : 
ফব Be he নিলি রানানের ও অব POPLIN উদাহরণ দিলেই 








৪৭২ 


প্রয়োজন নেই। ৮ সা wea দলা OE 
কেই ময়লা ছুড়ে ফেলেন। এতে রাস্তাও নোংরা হয় আবার নিজেরও 
হয়। রাস্তার ওপর যাঁদের বাড়ি তাঁদের অনেকেই জানালা থে 
লা ফেলেন, যেটা পথচারীদের পক্ষে অসহনীয় আর স্বাস্থ্যের হানিকর . 
AGE! অথচ তাঁরা বুঝেন না যে, নিজেদের বাঁড়র সামনের 
রিল এই নিজের ভালোটা প্রত্যেকে বুঝতে শিখলেই 


পাশ্িমদেশের লোকেরা এদিক দিয়ে খুবই rare? 
পাঁরচ্ছঃ কোনাদনই প্রশ্রয় দেয় না। এ সম্বন্ধে সে দেশে কড় 
-কানুনের প্রচলন আছে। প্রায় সর্বত্রই একটা 7 

BTS ভাব আর স্বাস্থ্যকর পাঁরবেশ দেখতে পাওয়া যায় 


ওখানকার নিয়ম সম্বন্ধে সে একেবারেই অজ্ঞ! একদিন সে বাঃ 
নেমে বাস্‌এর টিকিট রাস্তায় ফেলে দিল ; অথচ নিকটেই একটা 
_ ফেলবার পাত্র ছিল। কয়েক পা যাবার পর একটা পুলসের লোক 
দিকে এগিয়ে এল এবং কোনও কথা না ব'লে একটা কাগজ তার, 
' ধরল। তাতে লেখা ছিল--পাঁচ টাকা জাঁরমানা দা 
তাকে গ্রাহ্য না ক'রে চ'লে যাঁচ্ছল, অনাঁতদূরে আর একট : 
দাঁড়িয়ে ছিল, সে অমানি সেই ছান্রটির দিকে একখানা কাগজ বাড়তে 
তাতে লেখা-দশ টাকা জরিমানা দাও” । wale তাকেও গ্রাহ্য 
রে চলে ahem এক ইংরেজ ভদ্রলোক সেই ব্যাপার ? টু 
এলেন এবং নবাতকে সব বুঝিয়ে বললেন। তার সারমর্ম এ 








প্রচার-প্রযোজ্ছক5 
প্রচারবিভাগত 









TIA FEMS a গলা 


aia সাওকার ক Fa oss 












| ar ঢুবসম্পরা 
স্বাস্থ্যের উন্নাতর জন্য 'ছাত্র-স্বাস্থ্যনিলয়' স্থাপন করা 
করেছেন। এ 'জানসের প্রয়োজন বহুদিন ধ'রে ছিলো। বার 

যে-কোন গঠনকাজই শুভ এবং জনসাধারণের দমর্থনযো 







হাবস্থায মানবের স্বাস্থ্য গড়ে ওঠে 2 সময়ে নিত 








বাংলাদেশের যুবশ্রেণার মধ্যে বহু রোগ দেখা যায়। অনেকক্ষেৱে 
হ’লে তারা অর্থের অভাবের দরুন চিকিৎসা ভালোভাবে করাতে 
না, এ অত্যন্ত দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। Fore রোগা বানর 









_ কলকাতা-ও মফস্বলের বড় বড় শহরের কথা ধরা াক। লোভে * 
হোটেল-রেন্ট:রেপ্টে ভেজাল খাবার খেয়ে যুবকরা অনেক রোগে আক্রান্ত 
হয়। যাঁদ একট সংযম হয় তা হ'লে এই কুফল অনায়াসে তারা এড়াতে 













| জীবনে সংযমের প্রয়োজন প্রচুর। এবং যৌবনেই সংযম অভ্যাস করা 
উাঁচত।, এর অভাবে দবাস্ধনতার শরীর জজারত কাত পল হে! 


৪৭৫ 
















তাদের দেখলেও আনন্দ হয়। দাঁ্ঘজাঁবা হয়ে দেশের-ও দশের সেবা 
করবার সুযোগ পায় তারা। 


রা a 


এ উপলান্ধ আজ বাংলাদেশের প্রত্যেক যুবক-যুবতাঁর হওয়া দরকার। 
মশত; দৈহিক রোগকে যে-ক'রেই হোক এড়াতে হবে। এর জন্য চাই 
তা, নিষ্ঠা ও সঙ্ঘবদ্ধতা। গ্রামে গ্রামে, মহকুমায়, শহরে সর্ব্র * 
FAAS TH নিজেদের এলাকায় একত্র হয়ে স্বাস্থ্যচর্চা, তাদের কেউ 
are হ'লে তার 'চাঁকংসার ব্যবস্থা, ভালো আহারের ব্যবস্থা eis 
ক'রে নব-উদ্যমে এই গঠনমূলক কাজ শুর: করতে পারে। এ বিষয়ে 
কলকাতার 'ছান্র-স্বাম্থ্যনিলয়’ হোক আদর্শ ও উদ্দীপনার উৎস। 


পাঠাই আহবান 
%ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা, 
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ৷” 


৪৭৬ 





TE শত্রু অসংখ্য | দেখা যায়, বড় আকারের শত্বর চাইতেও খুব 
© ছোট্র-আকারের পরমাণ্দ-শত্ুই অতি মারাত্মক। এই পরমাণু 
সাধারণত আমরা সাদা চোখে দেখতে পাই না, একমাত্র অণু 
য্যেই এগুলোকে দেখা যায়। এতদিন এই ভয়াবহ সর্বনাশা পরমা, 
দের দমন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নিইদানীং নূতন আবি 
পৃটোমাইসিন এই শন্র-বিনাশের অব্যর্থ অস্্। এর শান্ত 


















ৃ্‌ রী ছোট দলাটর দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে। ডান্তার ও 
ম্যান অক্লান্তপারশ্রমে একনিষ্ঠ সাধনায় ও বহু গবেষণার দ্বারা মনুসন 
ক'রে মাঁটতে এক প্রকারের যে 'আ্যান্টাবিওটিক' জন্মায় তা আবিচ্কার 
করলেন। স্বজনের কল্যাণকর এই যুগান্তকারী আবিচ্কারের জন্য 
ভান বধের শ্রেষ্ঠ পরেস্কার নোবেল প্রাইজ লাত করেন। নট 


জন্ম ও শিক্ষা 


















আজও ডান্তার ওয়াকসম্যানের কথায় বার্তায় একটু রুশ ঢং 


৪৭৭ 











প্রায়: ৯৮৮৮ সালের দোসরা জুলাই | 
উঠত শেক রি জা হয তাঁর পিতার 


লেই তালি আমোরকয় চালে যান। জোকায় আসার এক বছর পরে 
দাম বাবলা ste হন 














গবেষণার পৰে 


১৫ সালে ওয়াক্‌সম্যান “ব এস’ 'ডাঁগ্র লাভ করেন, আর এই 
বছরেই তিনি আমেরিকার নাগরিক অধিকার লাভ করেন। তা ছাড়াও 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এই যে, এই বৎসরই তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার প্রথম 
পাত হয়, এবং তিনি স্থানীয়: নিউজার্সী এাগ্রকাল্চার্যাল এক্স-. 
পোরমেণ্ট স্টেশনে সাধারণ গবেষক "হসাবে প্রবেশলাভের সুযোগ পান। 
এর কিছুদিন পর ১৯৯৬ সালে যখন তান এম এস-সি' ola লাভ 
করেন তখন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসাবে যোগদান 
করেন।, এই বিশ্বাবদ্যালয় থেকেই ১৯১৮ সালে তান ণপ-এইচ fe 
উপাধি পান। পাঠ্যাবস্থাতেই ওয়াক্‌স্‌ম্যান কাটার ল্যাবরেটারজ-এ 
য়োকেমিস্ট হিসাবে হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। 
কার জেলে নত মাইল 
পনার জন্য তাঁর আমন্ত্রণ আসে ; সে কাজ Tela সানন্দে গ্রহণ করেন। 











ক্ষার অধ্যাপকের পদে [নধর হন। ক বল তাত 
_ সয়েল মাইক্রোবায়োলাঁজর প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। : 


৪৭৮ 


১৭শ সংখ্যা, ১৩৫৮-৫৯ 





৪৭৯ 





_প্রমাণড-সন্ধান রে টি 
com যেসব পরমাণ্য মিশে আছে, ত তাদের অবস্থা ও প্রীত 







| শাছগাছড়ার - পচন বা মাটিতে পচন [১৯২৩- ৩৬], .. 
টব ও সয়েল হিউমাস-এর 





স্ব গবেষণা করার সুযোগও তিনি লাভ করোছলেন। 








জ্ঞানের গ্রশ্থন 


আজ পৰ্যন্ত দেখা যায়, ডান্তার ওয়াক্সম্যান তাঁর গবেষণার বিষয়ে 
প্রায় ৩০০ প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধগূলি আমেরিকায় ছাড়াও 


৪৮০ 


“GAS ১৯৩৯ সাল থেকেই চেমোথেরাপি সম্বন্ধে গ 


বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। চেমোথেরাপ অর্থে ওব্স্টার বলেন, APT 
প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহের ভিতরকার 'চাকিৎসাপ্রণালী। মাইক্রো-অর্গ 
হচ্ছে রোগের কারণ। এইসব পরমাণুর উপর নব-উদ্ভাবত রা 
প্রক্রিয়া প্রয়োগের সঙ্গে-সঙ্গেই যথাযথ ক্রিয়া করে, অথচ রোগীর 
কোনরূপ বিষক্রিয়া করে না। ক্রমাগত ৩৯ বৎসর সাধনায় ও মাইক্লো- 
ন্‌ অবস্থাভেদ গবেষণার ফলে ওয়াক্সম্যান নূতন কারে, মাটিতে 
আ্যানাটাবিওটিক সন্ধানের প্রেরণা পান। এ পর্যন্ত, তাঁর এতাঁদনকার 
জীবাণতত্তের গবেষণায় লক্ষ্য করেছিলেন যে, একমাত্র 'একাঁটনোমি-. 
বারাক আত ee 
রান 5৮ puis 


চি 


রও এই 'একটিনোমিসাটিস' সমূলে ধ্বংস করতে গারবে। ৰ 








গবেষণা আরম্ভ করলেন। এই শাদা চাল বরা চার বহর রানে 

চান ও তাঁর সাহায্যকারী দলটি বিভিন্ন ভাবে গবেষণা করতে থাকলেন ৃ 
উদ্দেশ্য এই যে, এমন একটি আ্যান্টিবওঁটিক আবিষ্কার করতে হবে 
যা পোনাসালিন প্রয়োগের পরে যেসব sere, (the Germ negative) 
জাবত থাকে তাদের ধৰংস করতে পারবে, এবং তাতে জাঁবদেহের ওপর 
রা বা কফ een না। 





























: স্টেপ্টোমাইসিন 

গবেষণা চলল। একবার এমন হ'ল যে, এীবষয়ে কৃতকার্য হয়ে 
এসেছেন প্রায়-দেখা গেল, যে-জীবদেহের ওপর ওষুধ প্রয়োগ করা 
হয়েছেল তাতে কোন খারাপ লক্ষণ দেখা দেয় নি; কিন্তু পরে সহসা 
বিষাক্িয়ার লক্ষণ দেখা গেল! আবার গবেষণা চলল-কেমন ক'রে এই : 
| এড়ানো TH! অবশেষে ১৯৪৩ সালে ওয়াক্স্ম্যান ও 
তাঁর সহকারাদল এমন একটি পদার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন__ 
তাঁদের সকল আশা-আকাঙ্ফা পূর্ণ করল। ১৯৪৪ সালে বিশেষ 
PETE প্রমাণিত হ'ল যে, জীবদেহের ওপর বহ পরেও কোন কুফল 
আর দেখা যায় না। এই সাফল্যের পরেই ওয়াক্স্ম্যান ও তাঁর সাহাষ্য- 
কারী, এলবাট সাংজ এবং এলিজাবেথ বজ স্ট্রেপুটোমাইসিন 
বিজ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। 


্ প্রথমে imi আঁত অল্পই প্রস্তুত হয়, ফলে বাইরে 
গবেষণা [ক্রানিক্যাল] সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। তবে পোঁনাঁসালন 
প্রচ্তুত করার আঁভজ্ঞতা এখন কাজে লাগল, এবং স্ট্েপ্ট্মোইসিন 
তৈয়ার করার পথ সুগম হ'ল। একসঙ্গে পনেরোটি প্রতিষ্ঠান 
স্েপূটোমাইসিন প্রদ্তুত করতে শর; করলেন। ক্রমে ১৯৪৬ সালে 


৪৮২ 


১৭শ সংখ্যা, ১৩৫ 


বাজারের চাহিদা ET ব্যবস্থা কারে ny তৈয়ারি 


মতামত 
সবারই ধারণা হ'ল যে, স্টেপ্‌টোমাইসিন ঠিক পেনাসলিনের 























করবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই ভয়ঙ্কর: 
ব্যাধকে যথাযথ প্রতিরোধ করতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন তা নির্ধারণ 
করার জন্যে এখনও পরীক্ষা ও সময়ের আবশ্যক | এ-বিষয়ে ওয়াক 
ম্যানের নজের মত হ'ল এই যে, আপাতত স্ট্রেপ্টোমাইপসিন ক্ষয়রোগের 
অবসান না-ও করতে পারে আবার হয়তো (অবশ্য যতাঁদন পর্যন্ত না 
(DRE কার্যকর ওষুধ বার হচ্ছে) অনেক সময়ও নিতে পারে। তাঁর এ 
যয এই বে এমন সময় আসবে যখন এই স্ট্রেপ্টোমাইসিন বা 








দ্বারা ক্ষযরোগকে নির্মূল করা যেতে পারে। 


.. আজও ডান্তার ওয়াক্সম্যান আর তাঁর বারোজন সহায়ক কর্মী. 
আন্সীবওটিক পদার্থের রোগনিরাময়-ক্ষমতার বিষয়ে গবেষণায় 
ব্যাপৃত আছেন। স্ট্রেপ্টোমাইসিনের আঁবচ্কারের পরে তাঁরা আরও 
দুটি নূতন আ্যানটাবওাঁটকের সন্ধান পেয়েছেন ; তবে এ-দুটি বিশেষ 
ক্ষমতাশালী নয়। মাইক্লোবয়াল আানটাগনিজম্‌ ও otitis 
পদার্থ নামে যে গ্রন্থ ওয়াক্সম্যান আযনাটাবওটিক সম্বন্ধে রচনা 
রি বার প্রত্যেক বৈজঞানকের নিকট অত্যন্ত আয়রন 


 আমোরকার বহু বাণিজ্যাশজ্প যেমন শিল্প-উন্নয়নের  গবেষণা- a 
গারের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, সে-তুলনায় ওয়াক্স্ম্যান,যে- 

গবেষণা করেন তার আর্থিক সচ্ছলতা অত্যন্ত আঁকণ্িৎকর ৷ ae 
 বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান গঠনের একটি প্রস্তাব হয়েছে, যা ফেডার্যাল সাহায্য 


৪৮৪ 









সোসাইটি অফ এক্সপেরিমেপ্টাল বায়োলাজ ও মোঁডাসন, ও আমৌরকান 
সোসাইীট অফ ত্যাগ্রোনীমির সহ-সভাপাঁত (১৯৩০-৩৪) ছিলেন। ' 
শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তান নাইট্রেট অফ সোডা রিসার্চ আযাওয়ার্ড 
পুরস্কার ১৯৩০ সালে লাভ করেন। ১৯৪০ সালে রুটজার্স 
বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে wae উপাধি দেন। 











ওয়াক্স্ম্যানের স্ত্রী শ্রীমতী বার্থা fe মিটুনক তাঁর 
বামণ স্মযোগ্যা গৃঁহণী। এদের বিবাহ হয় ১৯১৬ সালের ৫ই 
এদের একটিমাত্র পত্র বায়রন। THAT ১৯৪৬ সালে 


চ্ছে on সব-“কছুর প্রাণ’ 





8৮৬ 





একটি fry মারা যায়! 


| রা কণেরেশনের গননায় বেখা বায়, নত পাচ বহর ধাৱে | 
এ শহরে গড়ে পাত চারটিতে একটি কারে শিশ; এক বছর বয়সের 


গ্ভকালে, প্রসবকালে এবং প্রসবের পরে যাতে যথাযোগ্য যত্ন ও 
পরিচর্যা হয়, সে-বিষয়েও আবলদ্বে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হওয়া 
আবশ্যক।, 















Ft অবস্থার নাম স্বাস্থ্য (সুস্থ+য্য)। শরীর এবং মন লইয়াই 
মানুষ। শরীর আছে মন নাই, মন আছে শরীর নাই--এমন হইতেই: 
পারে না। সুতরাং স্বাস্থ্য বাঁলতে শরীরের ও মনের-দুইএর ও 
সবাস্থ্যকেই TAR শরীরের সঙ্গে মনের এবং মনের সঙ্গে শরীরের | 
সম্বন্ধ এমনভাবেই জাঁড়ত যে দুইএর ছাড়াছাঁড় হইতে পারে aT 
দেহ যাহার সুস্থ, তাহার মনও সুস্থ ; মন যাহার সুস্থ, তাহার দেহও | 
সংস্থ। ইংরাজিতে একটি কথা আছে--এ AST মাইন্ড ইন এ 
সাউণ্ড বড়ি, অর্থাৎ সুস্থ মন সুস্থ শরীরের মধ্যেই থাকে। শরীরের 
য় মনও পীড়িত হয়, আবার মনের রোগ শরীরেও রোগ ধরায়। 








ৃ | দেহ ও মন ১ 
ব্যাধি, উরি onto ব্যাধি সেখানেই আধি। বায়-পিন্ত-কফের : 
ম্য হইলেই শরীরে রোগ হয়। শোক-তাপ-বেদনার মানুষের মনে . 
: আসে | জাৰি ঘাম, ময়লা, ধ্‌লাবালি, কাদা প্রভাততে, যেমন শরীর 
রজ্কার হ উনি জিতের, গর্ব, কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, i : 


8৮৮ 


১৭শ সংখ্যা, ১৩৫ 


a er গায়ের ময়লা জলে 
[শরীর facet হয়, কিন্তু মন পাঁবত্র হয় উচ্চ আদর্শে, উচ্চ 


য়, বড় কল্পনায়। মন যাহার পাঁবন্র থাকে হীনতা-নীচতা তাহাকে 


পারে না। শরীরের যেমন নানা অংশ আছে, মনেরও তেমাঁন 


যেমন দরকার, মনের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্যও তেমাঁন ভাল লোকের ৃ 


মনও সেইরুপ। ক কা. পা শাক্ততে। ম 
বি দেহকে চালায়। মন কর্তা, দেহ a 


উনি রি 
| নিজের দুঃখের অন্ন খাই সুখী হয়ে 
অরবিন্দ বলিয়াছেন, মনের বল দেহের বল অপেক্ষা বড়। 
মলা সীতার ইচ্ছায় পাঁথবী দুই ভাগ হইয়া যায়, সাঁবতরী মৃত 
বাঁচাইয়া তোলেন, দময়ন্তঁ নিষাদকে পোড়াইয়া ছাই করেন। 
ই আশক্কা থাকিলে মনের বলে তাহাও দূর হয়। Sa 
সেনকে তাঁহার কোন বন্ধুর বাড়তে ভুল করিয়া এরপ্ড-তৈল 



















oo করে। আত্মা, বুদ্ধি প্রভৃতিও মদে 
শুদ্ধতার পাঁরচয় দেয়। শরীর জলের দ্বারা, মন সত্যের দ্বারা, আত্মা 
বিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা, বৃদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ রাখিতে হয়। 


আদ্ভির্গান্রাণ শুদ্ধান্তি মনঃ সত্যেন শদ্ধাত। 
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধি্ঞ্ঞানেন শুদ্ধাতি।) 


: নর বলিয়াছেন 'মনই দেহের ভিতর অসুখ ডাকিয়া আনে। 
কে অনাদকে রাইতে পারিলে রো হইতে পা না? চি 


মন-চিকিৎসা . 


আমাদের দেশের ওঝারা ঝাড়-ফ'ক দিয়া রোগীর মনে বল আনিয়া 
তাহার মুখ হইতে ‘নাই’ কথাটি বাহির কাঁরয়া লন। এই 'নাই' ধারে 
ধীরে রোগাঁর রোগ সারাইয়া ফেলে। 


ae  পাশ্চিমদেশে 'সাইকোপ্যাথ'র খুব চলন দেখা যায়। মনের জোরে 
কাই অনয নাম সাইকোপ্যাথি'। অনেক শন্ত রোগের চিকিৎসা 
এইভাবে হইতেছে। ফরাসীদেশের মন-ীচাকংসকেরা মনের দুর্বলতা 
দূর করিয়া বৃদ্ধের মধ্যে যৌবন আনেন। তাঁহারা বলেন, “মানুষ বুড়া 
হয় মনে। বঢড়াইয়া যাওয়ার ভাবনাতেই মানুষ বুড়া হয়। 'আমি 
oe কখনও মারব না, আমার কখনও রোগ হইবে না" এইরূপ বল মনে 
থাকিলে রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।” : 





৪৯০ 


রা বলেন, উপাসনা মন সবল কারবার Sax স 
রূপ ধরা দেয়। সবল মন সমস্ত দোখতে পায় 








— 2 
Ss 


রি 









টি 


সে 
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ae একটি বছরের সাধনার পরে সিদ্ধিলাভ করোঁছল স:বিমল, 
কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে যে, ভুল করোঁছল সে। 

শান্তার সঙ্গে দীর্ঘাদন মেলামেশা করেও সে বুঝতে পারে নি যে, 
শান্তার সঙ্গে তার মতের মিল হবে না। বিয়ের পরে তারা উভয়েই, 
বুঝতে পারে, এভাবে সংসার চলে না। শান্তা ভাবে, এর চেয়ে ট 
শাশুড়ী থাকাও ভাল fer 











শান্তা বলে, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে ধস; রান্নাঘরে এসে টিক্‌- 
টিক করা আমি পছন্দ কার নে। 


Sar 






serge সময়ে সেই OMEN ERTS াকাধারা খুব পরি ae 
হয় না, সেই জবালাম:খীর বাক্যস্ত্রোতে শরীরে জলা ধরে। 

চে'চামেচিও নিতান্ত কম হয় না। বাইরের কেউ হঠাৎ পন করলে 
কে ALS হয়, ‘আমরা দু'জনে স্বাস্থ্যাবাঁধ নিয়ে আলোচনা 
1 Ty : 















থে'তলে দিয়ে শান্তা এমনাক নিজের অন্তরেও বেদনা অনুভব করল। 


সেদিনের ঘটনাও অন্যাদনের মতই নিতান্ত তুচ্ছ। একাঁট মাছ 
fe ভাতের হাঁড়ির ভেতর থেকে উড়ে বোরিয়েছে এবং তা সৃবিমলের 
দৃষ্টি এড়ায় fal শান্তা বলে যে, মাছাট হাঁড়র গায়ে বসোছল-_ 
ভিতরে যায় নি। হাঁড়ির গায়ে বসবার অধিকার মাছির আছে। মাছির, 
স্বাধীনতায় কেউ হাত দিতে পারে না। 


সেই মাছি নিয়ে কলহ শুর হয়। দুজনে স্মকৌশলে বাকাবা 
ক্ষেপ কারে পরস্পরকে ক্ষতাবক্ষত করতে থাকে। তারপর শান্তা 
বাক্যবাণ ছেড়ে বাক্য-গদার আঘাত ক'রে বসে। 


নিতান্ত অসতর্ক মৃহ্তেই বলে, দছোটলোক! 

















কথাটি. 











নতু আমিও ভদ্রলোকের ছেলে 
সর্বনিন্নস্তরের লোকেরাও কখনও দ্বাকার করে না যে, ত তারা 
নাক নয়। ট্রেনে, ট্রামে, বাসে এই কথা নিয়ে কলহ শুরু হয়) 
হাতাহাতি ক'রে প্রমাণ করা হয় যে, কেউই ছোটলোক নয়। 


1 এত উত্তেজনা, এত উন্মাদনা, সেকথা নে Fawr 
প ক'রে গেল। কোন প্রাতবাদ করল না। 


৪৯৪ 





সবিমলও যেন ম্যান্তির স্বাদ পেল। জাভা বা 


[িকেলবেলা কয়েকখানা 'চাঠ ডাকে দিয়ে এবং কিছ; আফিং সংগ্রহ 
"রে সে তার ঘরে এসে খিল এ'টে বসল। শান্তার কাছেও 
লিখেছে, os তে ee [িখেছে-যাঁদও কাল 









ছ টু নাগালের বাইরে “ছল না। পোৱিক নাড়ি এবং re 
৪ ছিল। তার স্বাস্থ্য ছিল, শিক্ষা ছিল, উৎসাহ ছিল। কিন্তু * 
পরিহাসে সে আজ 'ছোটলোক"! 












বমল লিখে চলল তার কথা। ক্রমে রাত Tela হ'ল। রাত 
1, তিনটে বেজে গেল। এবারে সে লেখা শেষ ক'রে প্রার্থনা করল, 
হ ভগবান, তোমার অভয়পদে স্থান দিও। আত্মসম্মান 'বিসজন 
বেচে থাকা তো উচিত নয়, ভগবান, রান অন্য 


দি ee এই 
দীর্ঘাদন চলতে পারে না। একজনকে সাক হবে, কাই আনি : 





দক 


করে কোদে ওঠে। নে তথান রে যাবে মা-বাবাকে চিঠি 
তাঁর ent হুলেন। মা বললেন.-ওমা, সে কটু কথা! কী 
ঢ়া-টগড়া কিছ হয়েছিল নাকি?’ 


৪৯৬ 









বাত orton সক nel cock cd age , 
পরে AACA ঘর। সে দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ ; ভাঙতে 





| aah stata ses 
| আজ্তঞারাহা stn - 
| ab nam uy 
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ea vir = = Tr. 1158৮ 












দেহের =| ই ceo a se দোল 

















লস পাবে তের setter রোগকাতর মন উঠবে B 






দন we EE নয়, সব জেলা ও মহকুমার: 
 শহরেও হওয়া দরকার এবং প্রাত গ্রামেও। গ্রামে শ্যামীলিমার প্রাচ্য 
আছে সত্য কথা, প্রাচুর্যের মধ্যেই সৌন্দর্য নিহত নয়। উদ্যান বলতে 
যে জিনিসকে বোঝায়, গ্রামে তা বড় একটা দেখা যায় না; অথচ গ্রামে 
সেটা তোর করা যায় আঁত সহজেই। সেইসব উদ্যানকেই অবলম্বন 
কারে বাংলার মৃতপ্রায় গীত-বাদ্যের অনুশীলন আবার বেচে টি 


ine এবং দৈহিক স্বাস্থ্য অর্জন করতে । অতাঁতে গ্রঁকরা এভাবে! 
জেদের জীবনকে উপভোগ্য করে তুলতেন। ভারতের, বিশেষ ক'রে : 
লার অতীত ইতিহাসেও এমন প্রমাণ দূর্লভ নয়। এ কথা মনে রেখে 
এবং কলকাতা করপোরেশনের নতুন প্রয়াসের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের 
গ্রামাণ্চলের ছেলেমেয়েরাও যদ চাই SAH গান’ আন্দোলন গ'ড়ে 
তোলে, তাতে তাদের কল্যাণ হবে। 


পল্লীদেশে এ আন্দোলন গ'ড়ে তোলার AY প্রচুর। সেখানকার 
fq মাটিতে অল্প ACH ফুল ফুটবে প্রচুর, ফল ফলবে রাশ রাশি। 
নাসংগাঁতের যে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে, পল্লীর মাটিতেই তার ' 
জন্ম, তার পুষ্টি পল্লীর বাজনারও যে বিশেষ মাধুর্য: ব্যান্ডের 
বাজনার cor যার কোন মিল নেই, তারও জন্ম আর প্রা ল্লাতেই। 














২ বিৰল স্পা ৪১ রক strates ane sees 


ভঙগনণগণ, আপনাদের এই সাঁমাতির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বহযাদনের । 
প্রায় প্রতিবছরই আপনাদের সাঁমাতর কাউন্সিলের সঙ্গে মালত হয়ে 
আপনাদের সঙ্গে আমার মতামত-বানময় করেছি, আপনাদের কথা 
শুনেছি, আমার কথা আপনাদের শুনিয়োছ। কাজেই আপনাদের সঙ্গের 
আবার মাঁলত হ'তে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। 


৪৪ বছর আগে, ১৯০৮ খুস্টাব্দে এই সামাত প্রাতষ্িত হ'লেও 
ভারতে পাঁরিষোবকা-বাত্তর গুরুত্ব মাত্র হালে স্বীকৃত হয়েছে। প্র 
যাঁরা এই বৃত্তি গ্রহণ করোছলেন, অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে তাঁদের 
কাজ করতে হয়েছে। এখনো সে অবস্থার খুব বোঁশ পাঁরবর্তন হয় 
Tal দেশের সরকার এবং চাকৎসকশ্রেণী উভয়েই এর জন্য দায়ী। 
কিন্তু নিরাশ হবার fog, নেই। কেননা জগতের প্রগ্গীতশীল দেশ- 
গুলিতেও কিছুদিন আগে পাঁরষোবকাদের অবস্থা এখানকার মতই 
ছিল। তা ছাড়া এ তো শুধ্য বৃত্তিই নয়, এ একটা মহৎ কাজও বটে। 



























দৃঢ় ভিত্তির পারকল্পনা 


পাবা দার উপর গাঁ দত 


৫০২ 


ব্ক-এর ores করা হয়। সাঁমতির সভ্যসংখ্যা কমেই বেড়ে চলেছে। 
এটা খুবই ভাল কথা যে অন্যান্য অনুরুপ সংস্থার কর্মীদেরও এর সভ্য 
করে নেওয়া হয়েছে। সাঁমাতর অঙ্জারুপে িক্ষাধীন পাঁরযৌবকাদের 


হণ করা হয় না। এটা খুবই পাঁরতাপের বিষয়। আম আশা করি 
ভ উনি 









=: আমার বিশ্বাস, প্রগাতশীল রাজ্যগুল এইসব অব্যব্থা 
ও অসুবিধার দূরীকরণে অগ্রণী হবেন। তা করা হ'লে এই বৃত্তির 
আরও অধিক সংখ্যায় মেয়েদের পাওয়া যাবে। 









তে অল on মেয়েরা পাঁরযোবকা-. 
বৃত্তি যথেম্টপাঁরমাণে গ্রহণ করছেন না বলে আমাদের দেশে পুরুষ 
নার্সদের এখন খুবই আবশ্যকতা রয়েছে। 


আধ্যানক চিকিংসা-জ্ঞান 


চকিংসাবিজ্ঞানে-নতুন নতুন জ্ঞানলাভের ফলে আজকাল প্রাতষেধ- 
ক কাজের দিকে বোশ নজর দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া, অঙ্গ- 
| ds aa জল ও বিদ্যৎ-চিকৎসারও বর্তমানে খুবই প্রচলন 


৫০৪ 


cache ata আধা সব সময়ই ধার, নয় ও 
| ওয়া-এসব বড় সহজ কাজ নয়। 


নিজেদের মধ্যে একতা বজায় রাখুন। আপনাদের দাবি পর্গে = 


 পাঁরশেষে, আপনাদের একাট সুখবর দিচ্ছি। আমাদের দেশে 
রষোবকাদের কোন কল্যাণ-সংস্থা নাই। কঠোর লসের বাকি নে 








Peet আশ কার এর উপর [ভাত করে আপনারা টে রয়ে 
 বৃহত্তরভাবে আপনাদের কল্যাণ-ভাণ্ডারকে রুপ, 












কুসংস্কারের বশে যত পাপ আমরা করেছি | 
তার মধ্যে একটি হচ্ছে পরিষেবিকা-বৃত্তি 


| বা নার্সের কাজকে an করা। সৌভাগ্য | 
| যে, এ সংস্কারের অনেকথানিই ঘুচে গেছে | 
afte অচিরকালমধ্যে ঘৃচে যাবে, এমন : 
আশ আজ করা যায়। এ বিষয়ে এটাই 
|. আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, জননীর 
শ্রেষ্ঠ গুণ এই পরিষেবণ। 

















নে খুব আনন্দ হ'লে, সেই ভাবটা যখন মুখে ফুটে ওঠে, তাকে 
বলা হয় হাস। হাসিকে বলা হয় স্বর্গের ধন। মানুষের 
বায় স্বর্গ হচ্ছে আনন্দের জগৎ, তাই আনন্দময় হাঁস স্বগশীয় 
মস । মনের সব জড়তা, মনের যত ময়লা, যত দুঃখ, শরীরের রা 
হয়ে যায় হাসির আলোকে। যে হাসে তার যেমন আন Tt 
পরেও তেমাঁন আনন্দ পায়। 


সুস্থতার পাঁরচয় 


ss cot রি ওয়া বার বর হাসিতে । শরীর অসুঃ 
থাকলে মনেও থাকে বেদনা,অবসাদ, কাজেই মুখে হাঁস ফুটতে পায় 
[কে যে কাতর, মনে যার ভাবনা, তার হাঁস পায় না। বয়স্ক 
অসুস্থ হ'লেও হয়তো দায়ে পড়ে হাসে; কিন্তু শিশুর মধ্যে 

টা বেশ পাওয়া যায় যে, হাস সুস্থতার লক্ষণ। শিশুর 
র বালাই নেই; তার শরীরটি যখন সুস্থ তখন সে শুধু মুখে 
যেন সারা দেহেই হাসছে, আর শরার যখন তার অসুস্থ তখন বাঁ 
চে OFT, সারা দেহে তখন তার সেই FARE ছট্ফটানি। 









































ব্যায়ামও বটে 


হস একরকমের ব্যায়াম বটে। ee 
তাঁরা বলৈন, স্বাস্থালাভের একটা ভাল উপায় হচ্ছে হাঁস। জীবনী- 
শাতর পোষণ করবার পক্ষে হাসি হচ্ছে ST আর পথ্য দুইই; আর 


৫৬ 






সদাই যারা eas, তারা নারোগ তারা বাঁচে বৌশাদন। 













হাঁস ছাড়া কাব্য হয় না। কাব্যের মধ্যে যে নয়টি রস, হাস্যরস তার 


কোমলতার, ভাল গন্ণের পারচয় দেয় হাসি। যে মানুষ হাসতে জানে 
, সে সভ্যসমাজের বাইরের লোক। হাসবার অধিকার সবার নেই; 
অর্থাৎ হাসি সবারই পায় না। সংলোকের সঙ্গী হচ্ছে হাসি: খল যে, 
তার হাসি পায় না। এক ধরনের লোক আছে, হাসবার স্বভাবই নেই 
চাদের, তারা বোধহয় হেসে আনন্দ পায় না অথবা আনন্দ কী তারা তা 
1 না। হাসতে যে জানে না, আকারে সে মানুষ হ'লেও, হিংস্র 
জানোয়ারের মত সে ভয়ানক। চলাতি একটা কথা আছে, TI হাসতে 
2 আহ লে জর পর রা প্ৰকাৰ 
a ৷ লোকে ভাবের ant করে। eae a ee 
থকে উঠে তাদের মুখ দেখলে, দিন ভাল যায় না, ATT তাকে দেখলে 


ast! শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির পাঁরচয় হাঁস। মনের 


ন যে, পথে অমঙ্গল ঘটবে মানুষের সমাজে : সির a 


রসায়ন 


আধুনিক মতে হাস হচ্ছে একরকমের রসায়ন বা টানক। কোন : 
গ অথবা প্রতিদিনের পরিশ্রমে শরীরের যে ক্ষয় হয় তার পূরণ 
শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, হজমশাস্ত কমে যায়, তখন তা সারাবার : 


গাধা কমা ote চেয়ে পারে ভি দাহ 
জগতের কল্যাণ করে, হাস তেমন জাবনকে সরস করে, সর 
তার কার্যকলাপে কল্যাণ করে জগতের । 


হাঁসির জন্য আগে রাজসভায় বয়স্য থাকত। রাজা কৃষ্চন্দের সভায় 
গোপাল ভাঁড়ের কথা কে না জানেন! পূজায় উৎসবে আগেকার i 
HRS স্‌. : 
সূ যে, কারো কোন কাজে মানুষের হাস বন্ধ হ'লে সে সংকোচ 
বাধ করে। এজন্যই নাট্যাভিনয়ে গম্ভীর বিষয় দেখে দর্শকদের যখন 


CE, দর্শকদের হাসাবার জন্য থাকে 'ক্লাউন' বা 'ভাঁড়াএর ব্যবস্থা 
আমেরিকার ধনকুবের বার্নাস তাঁর এক পেশচামুখো বন্ধুকে বলেছিলেন, 
‘তোমাকে হাসাতে পারে এমন একটি লোক রেখো-সখা হবে, দীর্ঘ- 

হবে। “যে সংসারে হাসির ঢেউ ওঠে না, সে সংসার aah 













ee chun anes হামিদ বলা চাষ ai ক 
মন । হাঁস সাধারণত স্বরবর্ণ ধরেই চলে (ইংরেজির স্বরবর্ণ --৬ 
আই-ও-ইউ); যেমন--এঃ হেঃ হেঃ! উঃ হুঃ হুই! ইঃ হিঃ 
 ইত্যাঁদ। যাঁরা o-oo দিয়ে হাসি আরদ্ভ করেন, তাঁরা সরল, সং 
সরল, স্নেহশীল, TTS এবং তাঁদের চিত্তের স্থিরতা নেই। “ও, 
দিয়ে যাঁরা হাসেন, তাঁরা উদার ও সাহসণী। ‘এ-উ' 'দয়ে যাঁরা হাসেন 
তাঁরা ভীষণ ও চণ্চল স্বভাবের লোক। 









য় বাংলার জল-হাওয়া খারাপ-এ কথা বললে বাংলার 
করা হবে। ভারতের কতকগুলো রাজ্যের মেয়েদের 


















আবার অনেক ল্লারীর বছরে বছরে একটি ক'রে সন্তান হবার ঝামেলা 
আছে। “এ হ’লে আর সে-নারার স্বাস্থ্য কী ক'রে ভালো থাকতে পারে! 
তার ওপর, অনেক সন্তানের মা বানি, কোনো সন্তানাটরই ae tela 
ভালোভাবে করতে পারেন ATI এ নিগ্রহ থেকে নারীরা যাতে বাঁচতে. 
পারেন, তার পন্থা খুজতে হবে। আনন্দের কথা, এ নিয়েও আমাদের; 
Sel সরকার আজ িশেষভাবেই চিন্তা করছেন। বসত মেইদশ্যে | 
জনসাধারণকেও এ বিষয়ে সচেষ্ট হ'তে হবে। 


স্বাস্থ্যচ্চায় বাঙাল! নারী 


্ৰবাহিতা নারী তো সংসারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বিশ্রামের অবকাশ- 
“tose হারিয়ে ফেলেন বোঁশর ভাগ ক্ষেত্েইে। তব মোটামুটিভাবে 
বাস্থাচর্চা দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গেই চলতে পারে ; কিন্তু সে- 
য় যেন জ্ঞানই নেই বোঁশর ভাগ মেয়ের। যাঁদের সুযোগ আছে. 
৪ জবাস্থ্যচর্চা করতে একান্তই কুণ্ঠিত। বিয়ের পুবেহি নারীর 
রণ করবার প্রকৃষ্ট সময়। এ-সময়ে সে যাঁদ নিয়ামত ব্যায়াম- 
করে, তা হ'লে ভবিষ্যতে তার হাঁনস্বাস্থ্য হবার সম্ভাবনা 


৫১২ 


আছে যেগুলো বিশেষভাবে মেয়েদেরই জন্য, আবার কতকগুলো 


তি চিত্রের সাহায্যে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে ; একট; চেষ্টা ক 
সেসব শিখে নিতে পারেন। দাঁড় নিয়ে লাকানো, ! 


--এসবও খুব ভালো ব্যায়াম সবারই পক্ষে। 


এ-ধরনের দৈহিক-. 
ক তাঁদের পর র প্রধান। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং ভালো স্বাস্থ্য 


 তুলবার গন্য তাঁদের নিয়মিতভাবে সকালে বা সন্ধ্যায়, অথবা, 








| স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে নাচের ধার কণি 
আরো বেড়ে গেছে। এ বিষয়ে আজ তাঁদের সচেতন হ'তে হবে। : 





৫১৪ 





ত হেড ora গাঁয়ের সমস্ত কাজে তার হাত আছে? রাত- 
 দারদ্র-ভান্ডার, রাস্তা-সংস্কার, জঙ্গল-পাঁরচ্কার, পুকুর-সাফ, 


জান মারা বলতে অজ্ঞান। 
হেন ছেলে, গায়ের AVS সাফল্যে একটা উৎসব ক অ 


TWIST চলছে, সমীর নিজেই কোমর বেধে পাঁরবেশন করছে, : 
হাত থেকে একাঁটি কাচের গেলাস মেঝেতে পড়ে টুকরো 
গেলো। GS হয়ে সেগুলি কুড়োতে লাগল সমীর, তার 


৫5৫. 





























রর তলায় তারই দূটো-এক ভট কুচ ফাটে মেলে 
ক'রে কাচের ট্‌করোগুলো ফেলে দিয়ে আবার সে কাজে লেগে 
আমি বললাম, পাণ্টা ভালো করে কাউকে দেখিও--কাচের 


দু-তিন দিন পরে। পাঠাগারে আলোচনা-সভা হবে; সমীরও 
এসেছে তাকে খোঁড়াতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক হোলো? 
সে উত্তর দিলো, ‘সেই যে কাচের ট:করো ফুটোঁছল সেদিন, পান 
বড় কাটিয়েছে। আইভিন দিয়ে তো বিশেষ কিছু হোলো না। 
বললাম, 'ডান্তার দেখালে না কেন? 4 
পাশেই ছিলেন হাঁরখুড়ো. খেশঁকরে উঠলেন রে বললেন, ‘হ " 
 ভান্তার দেখাবে না আরো কছু! পয়সার ata পালক গাঁজয়েছে? এক 
কাজ কারস সমীর, চাহ গরম কারে লাগিয়ে বিবাদে সেরে 
যাবে। 
গরম ক'রে লাগয়ে দিস্‌ একটা দিনের ব্যাপার 
| সামাদ মিয়া চোখ পিটাঁপট ক'রে বললো, ‘আমাদের পাঁরসাহেবের 
কাছে যাও তো ভাই-জলপড়া লাগাবে আর চাঙ্গা ঘোড়াটি বানে 
যাবে! | 
₹ ঘোঁতা ঘোঁত্‌ করে উঠলো, রন আপাঙের 
পাতার রস লাগাও--কেমন ভালো না হয় দোঁখ 
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A: জোগান দিলো, ‘আর পারো যাঁদ, Br দার পি 
পারে fas | তা হ'লে আর দেখতে হবে না) 


একুজন ডাক্তার ডাকতে পরামর্শ দিলাম সমীরের বাবাকে। একটু 
ইতস্তত ঝর [তানি পাশের গাঁয়ের এম বি ডান্তারকে ডাকলেন শেষ 








SRAM টোটকা-টুটকি লেগে সেপটিক হয়ে গেছে। 
5 


ক ডেকে বললেন, “দেখুন, আপনার ছেলের অবস্থা ক্রমেই খারাপের 

দিকে যাচ্ছে। পচন ক্রমেই ওপরাদকে উঠছে। ছেলেকে যাঁদ বাঁচাতে 

চা "টা হাঁটু পর্যন্ত কেটে বাদ দিতে হবে? | i 

রর বাবা আঁতকে উঠলেন। বললেন, CRRA, আমার ওই 

কমার ছেলে ; সবে এম এ পাস করেছে ; ওকে ঘিরে আম্মর কত 

ভরসা! আর ওকে চিরকাল খোঁড়া হয়ে জীবন কাটাতে হবে! 
- কারে জল গাঁড়য়ে পড়লো তাঁর চোখ fear! 
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waaay ওলা হল SAS 
THIHMT ও TMG - 
Seo ney যায় 


_পণ্চিমৱথ চালকার করি. চারি 





স্বাস্থাত্র £ ২য় বর্ষ ঃ ১৯শ-২*শ সংখ্যা 





চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্তান্য শাখার মত দস্তচিকিংসায়ও 'অপুবীক্ষণযন্ত্র আবশ্যক 


























র খোসা, পাতা, কাগজ, ঠোঙা এক ante: বব ভিডি পে 
ফেলে দেবার কুফলটা কাঁ, সে-কথা বুঝিয়ে দিতে হবে, দেশের 
কি এতই বোকা? এসবে পা লেগে নিত্যই কত লোক আছাড় 
প’ড়ে যাচ্ছেন, বরাত যাঁর ভালো [তান হয়তো frown হয়ে 
তে সামলে নিচ্ছেন, যান তা পারছেন না তান প'ড়েই যাচ্ছেন 
ক তারও বরাত ভালো হালে হয়তো একট, চোট লাগার টু 
রর রগ ব্যাক দাত যর তম 
; কেউ হয়তো বাঁক জীবনের তরে রইলেন পঙ্গ হয়ে। এসব. 
শুমে-জেনেও fe এ faa চৈতন্যোদয় হ'তে পারে না? 
য়, আজ fata পথের ওপর ছড়ানো ফলের খোসায় পা... 








: A অভাব? i eer ro, Shel কথা, । শি 





Teeecevececcccevcoseeees 


ভ্রীতঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, 


চিকিৎসা ও জন্য বিভাগীয় উপ 


ইউনিয়নের ৩৫,৬৪৭ খানি 
গ্রামে ৯ কোট ৮৬ লক্ষ ৫৭ 


₹ হাসপাতালে ৬,২৪২টি শয্যার 

; । . ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ ২,৯৮৯ 
জনের ভাগে একট শয্যা পড়ে। শহরের হাসপাতালগুলোতে আছে 
৯১৯,০৭০টি শয্যা অর্থা ৫৫৯ জনের ভাগে পড়ে একটি শয্যা অবশ্য 
শহরের হাসপাতালেও পল্লাগ্রামের অনেকে চিকৎসিত হইয়া থাকেন। 
_* পরায় সুষ্ঠ; প্রাণসপ্ঠার করিয়া সেগীলকে আবার কর্মমখর করার 





জনা ছয় হইতে বিশ fam জা ও অনেক স্থলে SECA 
| কয়েকজন দাতা আরও অর্থ দান': করার ‘Twa 


Bei কাহ it এড am হালের won চাল হইতে EIR 
লনা ere পর an ag 0 





কে তে ও ee 


ছার BT ey aa 





Li দল এদেশে আছে। প্রত্যেকটি জেলায় FORE বোডের অধীন ৃ 





চুল বসাইবার জন্য 20 ss Ws Beas হাই রর 


| to কন বচ হও এল মল 





খোলা হইয়াছে। সেখানে এখন ৩১২ জন বৈ: আছে 


T ¢00 1৯8, 











হিসাবে তিনি খুবই কৃতী face wi mes 
তান অধিকার করতেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শরীর বিজ্ঞান 





লে পে উন ১৯১৯ খাপ fata দান বা 
ঈরন্স্‌-এর অধ্যাপক হন এবং ১৯২৮ Gorey সেখানে Ont 














বা ‘আঘাত না লাগিয়ে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে, ' দাঁতের 
কারী মন, জানিস আর নেই মোদের দাতার 











stews ১৯৫২র নেপ্টেম্বর পালি ডাক্তার 


























Le এ corn হলে আমানের era উপর তারা হোল 

















পশ্চিমবঙ্গ সহকারী মুক্রণের বাধিক ক্রীড়া এলি বিচার ও আইন এবং 
ভূমিরাজঙ্গ মন্টু শ্রীসত্ন্দ্রকুমার বস্তু পুরস্কার বিতরণ করছেন | ময়দানে 
সরকারী মুদ্রণের ত্রীডাক্ষেত্রে বিগত .১৭ই জা়ুয়ারি শনিবার , 
এই দু অনুষ্ঠিত হয়েছিল 





- 
৮৪2৮৩ bhlb2a ১৫11512] Zh 211৯1512 215855555 bea 
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মণ করতে আনে জাকের সরে ২: রর 
কার পাঁরিচ্ছন্ন। তখন মনে স্বভাবত এই প্রশ্ন জাগে স্বাধীন, 
জাতের বোধ হয় এ একটা বিশেষ গুণ । | 


কথাটা সাত্য। এ কথা শুনলে হয়তো অনেকে আশ্চর্য হবেন 


বদ্ধ করে। “age মানসিক শা জাতির উন্নতির প্রধান স 

॥ কথা সত্যি দারিদ্রের মধ্যে অপারিচ্ছন্নতা বৌশ দেখা যায়, ‘e 
দ্বারা প্রমাণ হয় না যে দারদ্যই এর কারণ। পরিভ্কার থাকার জন্য 
| অর্থের প্রয়োজন হয় না, হয় ইচ্ছার, নিষ্ঠার। আমরা র্ 
পরাধীন ছিলাম, ততদিন শত উপদেশ সত্তেও নোংরামির মধ্যে 

ফলে কত রকম ব্যাধিতে কত হাজার হাজার ভারতবাসী প্রাণ ২ য় 

তখন প্রত্যেকটি লোকের জীবনের দাম এবং প্রয়োজন আছে সমগ্র 


জাতির কাছে। তাই অবহেলা করে নোংরামি পুষে রোগজজীরত হয়ে ee 


থাকা আমাদের পক্ষে, শুধু ক্ষাতিকর হবে না, হবে পাপ। 


জায়গায় বাস করবো, এই হবে এখন আমাদের মূলমন্ত। রোগ হ'লে 
_ পয়সা খরচ ক'রে ওষুধ খাওয়া কিংবা রোগ এড়াবার জন্য টিকা নেওরা 
এ তো গতানুর্থীতক আছেই ; তবে পরিচ্ছন্নতার সাহায্যে যদি এ দুটি 



















অনেকেই ব্যাক না। দোষও নেই, কারণ মানুষের এই জন্মগত কারী 
থেকে আমরা aes ছিলাম কতো শত বছর। তাই আজ নতুন করে * 
. আমাদেয় করতে হয়েছে জীবনযাত্রা। এ যাত্রাপথে আজ যাঁরা বয়স্ক 
1 হয়তো অনেকেই তাল রেখে চলতে পারবেন না, কারণ এ বয়সে 
পরাধীনতার পূর্ণ গ্লানি তাঁরা মুছে ফেলতে পারেন ন মন থেকে, : 
এবং এজন্যই স্বাধীনতার ফল সম্পূর্ণ উপভোগ করবেন না। কিন্তু 
যারা আজ কিশোর কিংবা শিশু, তারা গ'ড়ে উঠবে স্বাধীন arise 
হয়ে, যাদের মনের ওপর গত শতাধিক বৎসরের দাস-জীবনের কোন 
ছাপ নেই। রে লোরের হারে পর ial: 
Se es oe a ae seh i শাল, 
ড়াও দ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বর্জন করতে হবে নোংরা, পচা খাবার খাওয়া, 
রাস্তাঘাটে থুথদ ফেলা, ময়লা জামাকাপড় পরা, রাস্তাঘাটে আবজনা 
ফেলা। আমাদের দুর্নাম আছে যে আমরা বোঁশ কথা বাল, কাজ কারি 
না। এ দুর্নাম দূর করতে হবে প্রকৃত গঠনমূলক কাজ দ্বারা। .. 















ও পাঁরবারের একমারর আশা-ভরসা হ'ল একমাত বংশধর 
বটে একখানা! যেমান দেখতে, তেমাঁন লেখাপড়ায়। বাপ- 
চেয়েও ছেলোঁটিকে ভালোবাসে ।--তাদের অনেক বাসনা 

" হবে। বলে বললেন জর ্ 


কেউ বা পোঁরপ্রতিষ্ঠানের গাঁড় থেকে দে চিল | 
আনলো । যারা টিকা নিলো তারা আরামেই ঘোরাফেরা করতে লাগলে 
কারণ তারা জানে টিকা তাদের কাছে রক্ষে কবচ। আর যারা | 








ও = সমবেদনা জানালো। সংসারের আনে একটি অঙ্ক শেষ 








ae তারপর লরি প্রথা অনুসারে যখন ন পোরশা থেকে অনু. 
ন্ধান এলো তখন জানা গেলো দুলালের মা-বাবা, কি অন্যায় কাজই 
না করেছেন। তাঁরা কেউই টিকা নেন fal যাই হোক '্বাস্থ্যবিভাগের' 
লোকের চেষ্টায় দুলালের মা-বাবাকে টিকা দেওয়া হ'ল, কিন্তু তাঁদের 
ই সামান্যতম ভুলের জন্যে যে ক্ষাতটা হ'ল তার জন্যে দায়ী কে? 














দেশীর ie আর তারা নি রা 
ভাবে প্রীতি ব্যক্তি এবং সংস্থার, আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত 
বে তারা নিজের এবং রানা স্বাস্থ্য জালা বে 
কারণ সুস্থ শরীরই সুস্থ মনের লক্ষণ। শারীরিক অসুস্থতা" 
মানাসিক ব্যাধিকেও ডেকে আনে। 

; এ নার চেনা উদ বর জনয Pa 
SAC পারে এই প্রবন্ধে আঁ তাই ব্লবো। 















a on at fram কেবলমাত্র পাথর পড়ার ভেতর পারি না! 
প্রাতিটি ছাত্রকে এমনভাবে roy তোলার চেষ্টা করেন যার ন্‌ 














বদ্ধমূল, হয়েছে যে, তর পরও রী 
লা আমাদের দেশে আজও অব্যাহতভাবে চলেছে। : 


: প্রথমত স্কুলের উ উচিত স্বাস্থের A here range বাধ্যতামূলক : 
নয়, এঁচ্ছিকও নয়। কুচকাওয়াজ (drill) ইত্যাদি থেকেও  উচ্চশ্রেণীর 
ছেলেদের রেহাই দেওয়া হয়। অবশ্য স্কুলের অন্যান্য শ্রেণীতে : 

তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তি) সপ্তাহে এক ঘণ্টা-ক'রে পড়ানোর 
' ব্যৱস্থা আছে বটে। স্বাস্থ্যনশীতর শিক্ষক সপ্তাহে একবার ক'রে ক্লাসে 
_ আসেন, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গতানুগতিক পাঠ দিয়ে যান আর ছেলেরা তাই. 
মুখস্থ ক'রে পরীক্ষায় পাস করে। অনেক স্কুল আছে যেখানে সক্তম- - 
অষ্টম শ্রেপীতেও স্বাস্থ্যের কোনো ক্লাস হয় না। যাঁরা স্বাস্থ্যের শিক্ষক 








৫৫২৭২. 





। অবশ্য শিক্ষকেরা Becca করবেন, পুরাই কার কি? 

একদিন করে ক্লাস, তাও আবার ক্লাসে যাটটা ছেলে” 
অবস্থার অবশ্যই প্রাতকার হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে 
কালের একটা ছোট্র ঘটনার কথা মনে প'ড়ে গেল। পণ্চম শ্রেণীতে .. 
যখন পড়তাম, তখন আমাদের যিনি স্বাস্থ্যের. শিক্ষক ছিলেন তিনি 
সেই আমাদের নখ ও দাঁত পরীক্ষা করতেন। যাদের দাঁত 

Se থাকত তাদের প্রত্যেককে দাঁত মেজে আসবার জন্য 
। নখ না কেটে এলে কঠিন সাজা পেতে হ’ত। তাঁর ভয়ে 

র আসত। এ ঘটনার উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, আজকা 
ই শিক্ষকদের এ বিষয়ে অস্বাভাবিক উদাসীন্য দেখা যায়। 


মাঠে উপস্থিত হওয়াটা বাধ্যতামূলক সেখানে প্রাতটি ছাত্রের 
| না নাউ মাঠে উপস্থিত না হ'লে এক আনা করে: রে 
দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের সংলগ্ন কোন 


৫৫৫ 


লি 








ae  গ্ডানোতে ব বা গুলি-ডাংগাল, খেলায়। এর ফলে তাদের যথোগ 

". শারীরিক ও মানাঁসক বৃদ্ধি হয় না। জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বাঁ 

পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনে অনেক দুর্ভোগ এনেছে; সুতরাং 

যেখানে মাথা গোঁজবার জন্য লোকের আশ্রয়-সংকুলান হচ্ছে না সেখানে 

প্রতিটি বিদ্যালয়ের,জন্য একটি ক'রে মাঠের যৌন্তক দাবিটাকে হাস্যকর 
মনে হ'লেও এর ব্যবস্থা আঁবলদ্ে প্রয়োজন_জাতীয় কল্যাণে । 





__ মানসিক সূস্থতারও লক্ষণ বটে। আজকাল পথেঘাটে; ট্রামে-বাসে 
 যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা, প্রস্রাব করা, পানের ?পক.ফেলা এমনাক & 
মলত্যাগ করা পর্যন্ত যে মারাত্নক অভ্যাস আমরা দেখতে পাই, তা! 
Sita জীবনে এক ভয়ানক অমঙ্গলের দ্যোতক। সংক্রামক ব্যাধির 
বিস্তারে এইসব SUS কম সাহায্য করে না। স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে ৷ 
নিয়ত প্রচার ও শিক্ষার দ্বারা এইসব অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাদের মনকে : 

weed ছেলেরা অনুপ্রাণিত হবে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার 
কথা মনে পড়ে গেল। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানাবশ মহাশয় রাশিয়া 

"থেকে ঘুরে আসবার পর ‘ইনাডআন স্টেটিসটিক্যাল ইনস্টিটানুট'এর 
-_, কর্মচারীদের এক সভায় বলেন, মস্কোতে আমি যেমন সুন্দর সুন্দর . 

a aol দেখেছি তেমান ভগ্নস্ত্‌পও যে চোখে পড়ে, নি তা নয়। কিন্তু 
: পরি্কার। কোথাও সামান্যতম wires নিই এমন: 
oo. ভগ্নস্তূপের মধ্যেও ইতস্তত 'বাক্ষিপ্ত একটা সিগারেটের টুকরো 














৫৫৬ 


২১শ সংখ্যা, ০৫৮-৫৯ ce 


| নেই । পতি ললিতে কৰণ কি a 
1, এর জন্য আমাদের কোনো অর্থব্যয় করতে হয় না; সামান্য 
পাঁরশ্রমই রাস্তাঘাট পাঁরঙ্কার রাখবার পক্ষে যথেষ্ট এই 
ব'লে তান কর্মচারীদের যৈখানে সেখানে থুথু ফেলা ও | 
র ভস্মাবশেষ নিক্ষেপ করার বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে বলেন। 


fat করতে পারেন; এতে পরোক্ষভাবে সেই পাড়ার আঁধ 
ও অনংপ্রযাণত হবে। এইভাবে ছাত্রদের সমা 

















চস aE IH iON A AO NON Kat gO wate 
সপ রি পাতি someones: ০০ ts 


সারির ered oe 


তয় ce এনেই বানা a বসে বসে, 
SO "ঠাকুরদেবতাকে ডাকছেন আর মানত করছেন-হে মা" কালী, 
তোমার যোড়শোপচারে পুজা দেব-ছেলেকে ভাল করে দাও। | 





a 


ms 1 


se দহ ঘর চারিদিকে মেগা 














সন জাই সহ কেন। = 





eee 











| পরিকর মুধোপান্যায় | 

টে Shenton খেলেই যে স্বাস্থ্যের খোলতাই হবে তার কোন 
ee মানে হয় না-যাঁদ সে খাবার না হজম করা যায়। fey দেশে 
চলছে এখন খাদ্যের অভাব, কাজেই প্রচুর খাদ্য পাবার আর খাবার 

কথাটাই অবান্তর। আমাদের প্রধান খাদ্য যে চা'ল, তারই অভাব বৌশ। 
“অপ্চলে বরাদ্দে যে চা'ল পাওয়া যায়, তারই ওপর আমাদের... 
নি করা ছাড়া Bera নেই। সুতরাং আজকের দিনে প্রচুরপারমাণে $ 
_ খাবার কথাটা তোলাই থাক সুদিনের আশায়। i 
রানা. an cron rent ডি রী 
তো চালান, সূতরাং বাঁস। খাদ্যগুণে তা যে নিরেশ হবে তাতো 
জানা কথা। উপরন্তু তাজা, টাটকা এবং ওজন-পনষ্ট দেখাবার জন্য 
মাছে তো বটেই, শাক-তরকারিতে পর্যন্ত ব্যাপারীরা রীতিমত জলের 
* ছড়া দেয় কাজেই আমরা কী খেয়ে স্বাস্থারক্ষা করব, সেটাই প্রশ্ন। 
ee ates ভাগ মধ্যাবত-পাঁরবারেরই আয় সামান্য-তারই ওপর নির্ভর : 
করে বিরাট এক-একটা পারবার। আঙ্গুলের পাবে গোনা যায় এমন 

গুটিকয়েক অর্থবান লোকের পাঁরজনবর্গ'কে বাদ দিলে দেশের বাঁক 

১ wae cider খাদ্য থেকে এক প্রকার ates থাকেন। পুষ্টিকর 
টানা aia Toa, মাছ, মাংস, দুধ এবং TEASE দুব্যাদ, 

058 ইত্যাদি। এর মধ্যে দুজ্ধর  চাঁহদাই 
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৬৩ 











et বং, 2০৫৮-৫৯ ae 


a ই লি es দুখের বি শতকরা es জনও ক দুধ 
কী ee তার খোঁজ রাখতে পারেন? দুধ যাঁরা পান, তাদেরও বেশির 
লোকই খাঁটি দুধের স্বাদ কী তা জানেন না। 


















এ অবস্থায়, খাদ্য জিনিস যা পাওয়া যায়, তারই আমান 
টিতে সর খেল কতটা টিনা কৰত দা 





= | টেল বার খেয়েছেন, cei daa তে 
ভাগ সেদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত রান্না সহজ্রপাচ্য তো বটেই, সতারও 














রা রত গার fre পরার ewe আবি ন্‌ 

হতু দুষ্পাচ্য। আমাদের এই aise অঞ্চলে কাজেই যত কম 
মশলায় হাল্‌কাভাবে রান্না করা যায়, ততই আহার্য সহজপাচ্য « 
পুষ্টিকর হয়। বিশেষ ক'রে গরমকালে ডিম, মাংস প্রভৃতি উত্তেজক 
_ খাদ্যব্তুর ব্যবহার কম করাই 'বাঁধ। আমাদের দেশে শত 


















কবারমার জল ঢেলে, সেই জলেই যাতে কাঁচামাল সেদ্ধ হয়ে যায়, 
রই ব্যবস্থা করতে হবে। : 
BTA এখন প্রয়োজনমত পাওয়া যাচ্ছে না বলে, চা'লের অভাব রি i 
আমাদের আটা দিয়ে মেটাতে হচ্ছে। আমার তো মনে হয়, বাঙালীর ' 
পক্ষে আটা খাওয়া ব্যাপকভাবে অভ্যাস করার এ একটা সুযোগ। 
স্টিক তায় আটা চা'লের চেয়ে ভালো, আর আটাতে শরীর হাল্কা: 
কর্মক্ষম থাকে বোঁশ। শাতু তে seein বাধা ফা 


= ৫৬১ 















peeve উিউ ভিউ ভি উিউ eee ae vous 











কারা যন্রগুলোর কার্য বাধা পায়। আবার বোঁশ রোগা 
_ সহজেই রোগারান্ত হবার ভয় থাকে, জিরার জল বড় বন 








ওজন কমে যাবার কতকগুলো কারণ আছে। যাঁদ খুব তা ত 
ন কমে যায় তবে বুঝতে হবে কোন রোগ হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে oe 
চাকংসকের sae নেওয়া Ops আর যারা চিরকালই রোগা 


পা হা রে ননদ ন 






; ৰ অপরকে, আতা মেটা হবার কারণ setae a ্ট 








gears অ অনেক বইতে পাওয়া যাবে), দেখে নেবেন। একজন 
২ ফুট ৬ Ble উচ্চতাঁবিশিষ্ট বাঙ্গাল? ভদ্রলোকের ওজন ১২৫/১৩০ 
: পাউন্ড হওয়া উচিত। উচ্চতা, বোৌশ হ'লে ওজনও বোঁশ হবে। ওজন 















ছেলেদের ওজন গড়পড়তার থেকে ৩-৪ সের বোশ হলেই ভাল on, 
ন হওয়ার সঙ্গে সঞ্গে এই ব্যবধানটা কমিয়ে ফেলা দরকার। 8 


[ওজন যাতে অস্বাভাবিক হয়ে না দাঁড়ায় লেজ খা ব্যায়াম 
হালে আগে UE পারা রোগির 


সবট: 
খরচ করে তা হলে তার শরারের ওজন বাড়বেও না, বহি 


₹না। যাঁদ পরিশ্রমে কম শান্তি খরচ হয়, তা হ'লে আঁতারিন্ত খাদ্য 
চামড়ার তলায় জমা হবে। যদি বোশ পরিশ্রম করা হয়, তা হ'লে 
অংশবিশেষ দাহ্য পদার্থ হয়ে প্রয়োজনীয় শান্ত 'জোগাবে; ্ 
শরীরের ওজন কমে যাবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে mee lies টা 


খাদ্যের পাঁরমাণ বাড়ে কিংবা কমিয়ে দিলে অপকার 

নাই বোঁশ। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, যান কাঁয়ক পু 
করেন না, তাঁর প্রত্যহ ২,২০০--২,৬০০ ক্যালরি 4 
₹১,৯০০--২,২০০ ক্যালার হ’লেই চলে। এইজন্যে 

ন বাড়াতে চান, তাঁর রোজ ৩,০০০ seria পাঁরমাণ খাদ্য গ্রহ' 
তত 1 যান ওজন কমাতে চান, ভার গাদা ৯,২০০ 


কালি দিকে সেই মল ন। যাতে স্বাস্থ্য 


রা ওজন বাড়াতে চান তাঁদের লক্ষ্য. হবে এমন খাদ্য নির্বাচন য 
প খাতার না হ’লেও প্রয়োজনীয় ক্যালার জোগাবে। [ৰ 
| কমাতে চান তাঁদের লক্ষ্য হবে এমন খাদ্য নির্বাচন 





CEE কড়াই গুটি 
কই মাছ 





২১শ সংখ্যা, 2 


ইত্যাদি বর্জন করাই ভাল; হিন্দ চাল ছেড়ে ন 
এবং মধ্যে মধ্যে উপবাস করা দরকার 


প্রকারতেদ করতে হবে। বারা জন বাড়তে চান 


ন হয় । {কিন্তু কখনই অঁতিরিস্ত ব্যায়াম করবেন না। প্রথম ব্যায়াম 
আরম্ভ করলে শরারে সামান্য ব্যথা হ'তে পারে; তখন দই-একাদন 


ই SH আত করা ভাল ন SS 











নামমার FT অমূল্য জীবন রক্ষা. ২ 





Fab? 1৮1৯৬ 515৪১ {Gl শর এখু boladteli> ৪০৬।এ bile) 1 





& 10৮১৮ ১৮০৮] ৪-4-8 + pb 2 > 2815 


al 155,০1৯ ৪-এ-১ ৯:থ 5১৪২) ৮৬৬৬৮ ৯০৪৬৮ ১5/১৪০ Yai. 








সস’, সংক্ষেপে যাকে AL দটশীব"। এক রকমের জ 
থেকে এ রোগ হয় ; সেই ata নাম “টিউবারকেলে্‌ ঢাঁসল 
এর থেকেই এ রোগের ওই নাম হয়েছে। রশ সা 


__ এই ক্ষয়রোগ আত ভয়ানক। একবার এর আরমণ হ'লে, তাস 
_ দসাধ্য। এর 'চাকৎসাও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এ দেশের জনস 
রর দা তাদের পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা সাধ্যের অতাঁত হয়ে দড়য়। 
টু প্রতিবছর ক্ষয়রোগে মারাও যাচ্ছে বহু লোক। এর চাঁকৎসার 
টু সরকারা পাঁরচালনায় এবং সাহায্যে কাঁচরাপাড়া, যাদবপুর, গাঁ প্রভাতি 
.. স্থানে হাসপাতাল রয়েছে, সেইসব হাসপাতালে শয্যার সংখ্যাও যঃ i 
বাড়ানো হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু, যত লোক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, 
সংখ্যার, তুলনায় টিশব হাসপাতালগুলোর শয্যার সংখ্যা বড়ই 
প্রচুর | Ge আবার ক্ষয়রোগ এমনই সংক্রামক যে, পাঁরবারে 























৫৬৯, 


সমস্যা বা + সংক্রামক ET মধ্য কষমরোগই =i 
Q মানাঝ়ক। = = 
oes “ane এই রেগই Sie ae: চত দিক ee 
__ অনুমান করা হয়, দেশের অধিকাংশ লোকের দেহেই এর Stare, আছে। 
তবে যাঁদের দেহে রোগ-প্রীতষেধক ক্ষমতা বা জীবনীশল্তি প্রচুরপারমাণে 
আছে, তাঁরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন না। "কিন্তু ততটা জীবনীশান্ত 
র কয়জন লোকের মধ্যে আছে? দেশে খাদ্যের অপ্রাচুর্য যত, খাদ্য 
সম্বন্ধে অজ্ঞতা তার চেয়ে বোৌশ, ফলে অপদাষ্ট আজ দেশব্যাপী । 
t ই আজ যাঁকে দেখা যাচ্ছে সুস্থ দেহে হেসে খেলে বেড়াচ্ছেন, 
দুদিন পরে হয়তো তাঁকেই দেখা যাচ্ছে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হাতে । ; 















দন OTA. চলাফেরা করতে হয় অগণিত লোকের সঙ্গে ; 
পি 





কা আদ দা নিম আছে 





2 rth সংস্পর্শে যাবেন না, 
| বি-সিজি টিকা নিন আর শরীর 
সুস্থ রাখুন, তা হ’লেই আপনি 
_ | ক্ষরবোগের আক্রমণ ঠেকাতে 

“aac | | i 
















. পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থাঁবভাগের সহ-আঁধিকর্তা ক্ষেয়রোগ শাখা) 


ৰ ভয়াবহ যত রকমের রোধ আছে, FATT তার, এর. 
এর থেকে বিপুল ক্ষাত হচ্ছে দেশের। বষ্গাবিভাগের ফলে? 
[শ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এ রোগ ভীষণ আকার ধারণ করেছে। রাজ্যে 
লোকসংখ্যা আর লোকবসাঁতর ঘনতা গেছে বেড়ে, যথাযথ পুষ্টিকর 
পাচ্ছে না লোকে, তার ফলে এ রাজ্যের লোক সহজেই : 
রাগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই এ রাজ্যে জনস্বাস্থ্যের এ একটা 
সমদ্যা হয়ে দাঁড়য়েছে। এ রোগ হ'লে, রোগীকে তো ভুগতে 

য়ভাবেই, তার পাঁরবারবর্গ এবং তার সমাজকেও ভুগতে 
। সারা দেশের জনসাধারণকে আজ এ রোগের বিরদ্ধে 
TOTES সংগ্রামে নেমে পড়তে হবে। এ রোগের প্রাতিষেধ 
A জনসাধারণকে একান্তভাবে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। 


রোগের teat raat ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেনঃ ৯৯) সবাস্থ্য- 
সম্বন্ধীয় শিক্ষা, (২) স্বাস্থ্যকমশীদের শিক্ষণ, (৩) ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে 


৫৭২ 


২২শ-২৩শ হ্য্তসংখ্যা, ১৩৫৮-৫৯ 


তদন্ত, (8) বক্ষ-চাকৎসালয় স্থাপন, (৫) আবাসিক (চাঁকংসা, 
৬) হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা দেশাবভাগের পরে এ পর্যন্ত 

বগুণেরও বেশি বৃদ্ধি, (৭) জনসাধারণকে পরাক্ষা ক'রে ি-সি-জ 
টিকা দেওয়া | 


১৯৪১ সালের এঁপ্রল মাস থেকে পাশ্চমবঙ্গের জেলাগহলোর 
শহর-অণ্চলে, প্রধানত জনসাধারণের বিশেষ বিশেষ লোকদের 
fafate টিকা দেওয়া হয়ে আসছে। বিশেষ লোক বলতে_ 
বাড়তে এবং হাসপাতালে সদ্যোজাত [শশ, বিদ্যালয়ের ছাত্রছান্নী, 
উদ্বাস্তু-শাবির আর উদ্বাস্তু-উপানিবেশের অধিবাসী, এবং শিল্প- 
কারখানার কর্মচারী আর তাঁদের পাঁরিজনবর্গকে টিকা দেওয়া হচ্ছে। 


কলি্ক্লাতার একটি প্রস্থতি-হাসপাতালে নবজাত শিশুদের বি-লি-জি টিক! 
দেওয়া হচ্ছে 


৫৭৩ 





জনসাধারণকে বি-সিএজ টিকা দেবার কর্মস:ডি। এ কাজের জন্য 
টং এসব অঞ্চলে সরকার থেকে সুযোগ্য চাঁকংসক, বিশেষজ্ঞ এবং 
কাজ চলতে থাকার সময়, এবং তার আগেও, জনসাধারণকে 














র বিপুল জনসংখ্যার 
নয়, ae হলেও, এ কৰতি 





১৯১০০০০০। এ পর্যন্ত এ রাজো যে সাড়ে দশ লক্ষ লোককে 


৫৭৪ 


২২শ-২৩শ TIARA, ১৩৫৮-৫৯ 


পরাঁক্ষা করা হয়েছে, তার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে এই বয়সের এবং বাঁক 
a ২০ বছরের ওপরকার বয়সের লোক। তা হ'লে, এখনো এক 





কলিকাতায় ১১*নং চিত্তরঞ্জন আ্যাভি্থ্যতে “অল্‌ ইপ্ডিয়! ইনষ্রিট্যুট অব হাইজিন 
aie পাবলিক হেল্থ'এর বাড়িতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বি-সি-জি টিকার - 
কেন্দ্রে টিউবারকু লিন পরীক্ষা কর! হচ্ছে & 


” 4 


কোটিরও ওপর (১.৬ কোট) ছেলেমেয়েকে আর কিশোর- 
{কশোরাঁকে water ক'রে টিকা দিতে পারলে, তবে গিয়ে এ রাজ্যের 
কম-বয়সী দলের দিককার কাজ সম্পূর্ণ হয়। খুবই আশার. 
কথা যে, এখন প্রত্যেক মাসে এ রাজ্যের সরকারী লোকেরা গড়ে 
৭৫,০০০ লোককে WT করে যাচ্ছেন। আভভাবকেরা যাঁদ "* 
তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য সরকার থেকে বিতারত এই কল্যাণের 
সুযোগ গ্রহণে সুকিয়ভাবে সহযোগিতা করেন, তা হ'লে অল্প কয়েক 
বছরের মধ্যে এ রাজ্যে বি-স-জি টিকা দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ 


৫৭৫ 





es. ও. cuties পমস্যাগ্টল পরস্পরসংযন্ত | একটিকে বাদ a 
আরেকটির সমাধান পূ্ণভাবে হয় না। তাই রচনা করতে হয়েছে 





f কেন্দ্র গে ও বারা পারবারধত হবে। না 
কালকাতার স্যার জন এন্ডারসন হেল্থ ট্রেনিং স্কুলটি স্থানান্তারত 
এরং সারা eine শসা ee হে 


কক নার মারে কিল্ড এসব বড় Wy GA ভাড়ার atin 
Frere আনার কাজ wr চলছে, সেসব কথাই বিশেষভাবে জানা 








সাত মেয়েদের প্রসবের ব্যবস্থা করা; নবজাত PL ও নূতন 
মায়েদের প্রতি তাঁক্ষ্ দৃষ্টি রাখা--এসব কাজ তো আছেই। এজন্য টা 
ইউনিয়নে একজন স্যানটারী ইন্দপেক্টর জি 


রাস লালে aioe are "ত তাই প্রসবের ছয় মাস 
থেকে শিশনুজন্মের পর ছয় বৎসর পর্যন্ত সমস্ত অবস্থা কেন্দ্রের 
পে রাখা হয়। কেন্দ্রবনে ৪টি শষ্যাও এজন্য সংরা 


_ ছেলেমেয়েরা সমাজের ভবিষ্যং। দনিয়মিতভাৰে ata 
ক আপ ক'রে দেওয়া হয়। at 





তন সম্প্রতি কেন্দ্র থেকে নতুন এক 
তোর করে, sige মলকে কৃষিক্ষেত্রের সাররুপে ২ 


ত ক'রে তোলা হচ্ছে। পর্ষদের তুলনায় গ্রামে; 


৫৮১ 





জন্য ব্যবস্থা করা হয়। সোঁদন ক্বাচ্থাকেন্দের আনায় সন্তানবতী 

মায়েদের এক আনন্দোজ্জবল মেলা বসে; নিজ নিজ শিশুক্লোড়ে আ 
মায়ের স্নেহোচ্ছল মুখে যেন ভগবতা গণেশজননার ছায়া 
সম্মেলনটিকে মাহমামান্ডত ক'রে তোলে । সমস্ত মা 
জলযোগ করানো হয় এবং বিচারকদের মতে শ্রেষ্ঠ ' 


কয়েকটি শিশুর মাতাকে পুরস্কতও করা হয়। গ্রামের ? 
মেয়েদের মধ্যে সেদিন যে প্রাণচাণ্ডল্য জাগে, 
 প্রীতাক্রিয়াও হয় সুদূরপ্রসারী । 





২শ-২৩শ PKG, ১৩৫ 


eer শত গ্রামের Sos 
থা মাৰে কে, সানির টে একট, একট; করে কা ফি | 


ce সমাজে এ এক অভূতপূর্ব ‘one: - 
















১২২৯৬৬২২১২২২৬৬২৬১৬১৬৬২৬৬৬৬২৬৬৬২৬৬৬৬৬৬২৬৬২৬২ 





 জীপ্রবোধচন্ত মিত্র 





মাগ er অবদান এবং এর তে দেহে. 
RTS থাকে। নিরিহ কদরের রাজা পার রা. 
চাপা থাকে। 
ie এর লাস কাব 

_. কালিকাতা শহরেই, অনেক ডান্তারের মতে, প্রাক তৃতাঁর ব্যান্ড এই 
রোগে সংক্লামিত। জনাকীর্ণ শহরে এত লোকজন বাস করে এবং এত 
oy PT থাকে যে, এ রোগের প্রসারের পক্ষে অনুকূল অবস্থা থাকে। 
আমাদের নোংরা অভ্যাস এর জন্য কম দায়ী নয়। যেমন ধরুন, আমরা 
oe যেখানে-সেখানে থবখ; ফোল, অপরিষ্কার দোকানে চা খাই, এমনকি 


রি বাস্তাঁবক এ বিষয়ে আমরা অত্যন্ত মরন এবং a 
চানস্ব' যে, পাড়াপড়শীদের এই রোগ থেকে দুরে রাখবার প্রত 







শন লাল অ cabarets 





৫৮৪ 











ARRON হস, ১৪৪৮ ৯. : 


ভোগ অপারমাণ ও a খাওয়াদাওয়া এবং স্বাদ্থাপালনের র্‌ 
সাধারণ নিয়মাবলাঁর উপেক্ষাই ইহার মূল কারণ। দার এবং 







উপরন্তু এইসব হাসপাতালে একাট Tatas weir থাকবে, 
্‌ দলা রিভার থেকে গা দূরে হবে। বর্তমানে আমাদের 
ন যে, যে, যা হাসপাতালে বার্থ টাকার বাথ না করা হার, : 
ব অনর্থক রোগাঁদের আটকে রেখে লাভ নেই। 
এর জন্য সরকারের আরো হাসপাতাল ও সাাকৎসার ব্যবস্থা 
AE হবে, তবে শিক্ষিত জনসাধারণকে গ্রামাঞ্চলে ছোট হাসপাতালের 
উপকারিতা সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতে হবে। এইভাৱে চারা 
gare সৃষ্টি করেন, তবে সরকারের পক্ষে এই ধরনের হাসপাতাল 

প্রতিষ্ঠা করা অনেক সহজ হবে। a 


















৫৮৫ 








সপ পাপ, AO ON 


আসন করার সাধারণ নিয়ম 


৯ পপ পপ পা পাপা পা পা 








পা সপ পপ পা পাস 


আয়ঘনম্যান শ্রীনীৰদ AT কাৰ, ব্যায়ামসাগৰ 





বুঝিয়ে দেওয়া হবে। বাভন্ন 
আসনের ভঙ্গ জানবার আগে 
আসন করার নিয়ম জানা বিশেষ 
প্রয়োজন। তাই সে সম্বন্ধেই 
আগে ব'লে নেওয়া যাক। শ্রীনীরদ সরকার 





>| যেকোন বয়সের সুস্থ Ale নিজের প্রয়োজনমত আসন সকালে, 
সন্ধ্যায় বা দুপুরে স্নানের পূর্বে (৯টা থেকে ১১টা) করতে পারেন। 
তবে, সকালে করতে পারলেই খুব ভাল। 


২। জ্বাসনের গুণাগুণ বুঝে ২-৩ট আসন নিয়ামত ও সাধ্যমত 
অভ্যাস করলেই সুস্থ ও কর্মঠ থাকা যায়। রোগীদের রোগ বুঝে 


৫৮৭ 






আসন যতক্ষণ করবেন, রোগাঁদের ততক্ষণ করতে নেই, 7 
» ঠা তা কুলার লা। তবে এমন অনেক [রোগ আছে সই 





| oo আনমানিক আধ ati কাল 
বিশ্রাম নিয়ে, প্দনরায় এ একই ভঙ্গির টানি 








সহজভাবে ও সাধ্যমত যতক্ষণ পারা যায় থেকে, দেহের 
1 হ'তেই এ আসন থেকে বিরত হয়ে, শবাসন করতে 


য় রী তাতেই বানর কিছুদিন : 
দার্ঘসময় থাকা যায়। wast Whi সে 
| ,তখন সেই আসনে ২ হইতে ৩ মিনিট কাল থাকার, পর, 
দা কাল প্ৰাস কাজে তার কনার করতে 





৫৮৮ 









২২শ-২৩শ PAM, ১৩৫৮-৫৯ 


৭! কোন আসনে দীর্ঘ সময় থাকা অভ্যাস হ'লে, কখনও তিন 
ট আসনে এর বোঁশ সময়ও থাকা চলে, সে papa a 








র বিশ্রামের দ্বারা শ্বাস স্বাভাবিক কারে নিয়ে তারপর আসন 






ice ers CUE TEE তা বলে, অন্য সময় 
ফল হয় না তা নয়! 


এ ব্যাহত হ'তে পারে। গহাঁদের ল্যাঙট না পারে চলে ॥ ‘ 
র আসন করাই বিধেয়। ব্যায়ামের পর আসন করতে হ'লে, | 
রিল কল, ব্যায়ামের সময় তা আঁট কারে পরতে 


SU আসন করার সময় মন স্থর-ধাঁর রেখে, যে আসন 


_ করা হচ্ছে সেই বিষয়ে একান্তভাবে ধারণা করতে হয়। মনে একাগ্রতা, 
দ্‌ঢ়তা ও বিশ্বাস রেখে আসন অভ্যাস করাই বিধেয়। 


fous উপর করতে হয়--যাতে পেশী ও দেহের কোন অজ্গ বা হ 
চোট না লাগে বা ব্যথা অনুভূত না হয়। : 

৯৮৭ নাত কার আর ee 
না কার MET তাপ কভার বাত নৌ 


উর et Wem সার বরা কর 


(ROL পর্ণ আহারের পর বস্্রাসন ছাড়া ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে অন্য কোন 
আসন করতে নেই। ee বাত 


২১। গোমুখাসন অভ্যাসের সময় কোন ন্যাঙট-জাতিয়া বাবহার না 


ewe মেই হত বরকে = 5 


৫৯০. 





... ইইশ-ই৩শ মত্তসংখ্যা, ১৩৫৮৫ 


যে কোনটা, অথবা বাদ এসবের [কিছ সম্ভব না হয় তবে যেকোন প্রকার ৃ 
টু সামান্য একটু মুখে দিয়ে অন্তত এক গেলাস জল পান কা 


BI সকলে Seen আসন কর Fee; FE কে 


করার রং শানে পে আটা 
ও Ocoee 
OF আসনগুলোর যে কোনাট কারে, ২-৩ ানট পর এক লাস ও 
1 করা উচিত। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য আঁচরে দূর হয়। 








আনন্দ বাগচী 


Foes owns amt সা সমাজ বধিলো a 
এসেই। গ্রাম. তাই মানবসভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ। শহর- 
নগর দেশের মা হে পারছ তার টা ইস. 










প্রায় আঙলে গোনা সংখ্যার । শহর-নগরবাসীর সংখ্যাও দেশের ie 
মোট traitor তুলনায় মাক্টমেয় বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। ও 
 শহর-নগরের রঙচঙে মলাট দেখিয়ে কোন দেশেরই পুষ্টি গোপন 

পূরণ করা যায় না, কারণ মলাটের নিভৃতে যে অসংখ্য জাঁবনযাত্রার রঃ 
Terria অসংবদ্ধ, যন্তবশ্ঠিত ও কাঁটদষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে, 
রাজ্টরগন্থের হিসেবনিকেশ হবে তাদের নিয়ে। যে দেশে শতকরা . 
৭০ ভাগ লোক চাষী এবং বাক অংশেরও অনেকেই গ্রামে বাস করে, 
বান দার গর Peete সহফেই আম. 





















ইইশ-ই৩শ হযত্তসংখ্য, ১৩৫৮-৫৯ 


টা পর গণতন্দের পাদপাঁঠ এই গ্রামের উন্নয়নের জন্য 

me সরকার সচেষ্ট আছেন। তার FA TST মঙ্খলসাধনের 
সংস্কারমূলক যেসব উদ্যোগ শুরু হয়েছে তাতে 
5 দেশের pani দূর হবে। কিন্তু সরকার 
AVA! সুতরাং সর্বতোভাবে দেশের শশ্রুষা করবার 
ভার একা সরকারের উপর চাপানো যুক্তিযুক্তও নয়, ধর্মসংগতও নয়। 
অধিবাসীরা বাদ নিজেদের সম্বন্ধে যথেষ্ট পারমাণে সচেতন 





করতে হন হাড় মত। a 








: হবে। বাসগহঞ্দীল স্বাস্থাবধি-অনুমোদিত _ হওয়া উচিত। গ্রামে 
অন্তত একজন ডান্তার (অন্যথায় ২-৩টি গ্রামের মধ্যে) ও স্বাস্থ্য- 













নদীর জল যাতে মানুষ বা পশুর শবের oe 
’ রে সেদিকে সতক ন্‌ষ্টি রাখতে হবে। পানীয় জলের সংরক্ষণ, 
“scent, কৃপ প্রভাতির রক্ষণ ও সংস্কার করতে হবে। প্রাতষেধব 
ওষুধের ব্যবস্থা ও পচামাট-শ্যাওলা-কচুরিপানার উচ্ছেদ করতে হবে। 







না হছে রা দল পক নমল কাত হৰে 





রোগের লক্ষণ হচ্ছেঃ মাথায় তাঁর Tam, ১০৫ fel 

র, হাত-পা ও সমস্ত অঙ্গে অসহ্য বেদনা, ন্যাবা রোগের... 
গা হলুদ বর্ণ হয়ে যাওয়া, bal ihe dha 
[যে কালো বাম ও মৃত্যু 1 
পণতজব্বের জাঁবাণ বহন করে তার নাম sae 


বাংলাদেশে সাপের কামড়ে প্রতি বংসর যত লোক মারা তার 
i iets Ao shy হবে। ate bi 


হয়। tame আন্তাকুড় জমতে দেওয়া অন্যায়। প্রতেক 
জশবনযাপন প্রণালী যথেষ্ট পাঁরছন্ন হওয়া আবশ্যক । . 
রর } 


ভারতথর্ষ সূর্যের দেশ, বাংলা তো বটেই। সূর্যের অকুপণ 


কে "আমরা বেন উপেক্ষা না কাঁর। প্রাতদিন পারত a 


৫৯৫. 





: সম রোগের রদ সময় এবং তা ছাড়া অন্য সময় 
র রোগব্যাপ্তির উপায় করে দেয়। এই যাডে না হয় সেদিকে 








a চার ক ডু ws |. 





পাঁরপূর্ণ মানব--ঘুময়ে আছে তার কত না কল কমে 








| হয়ে যাচ্ছে কে তা বলতে পারে? এ কথা ভাবলে, আপনা 
কৃ মনে ee জেগে EAs হ'তে আমরা দেবো না। 







রা i eas Ges ee 
ই শুধু বলতে পাঁর যে, মৃত্যুর উপর মানুষের হ্যত নেই। 
। , শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার, যথাসামর্থে তাকে মারে যেতে না | 


ROH সংখ্য, ১৩৫৮-৫৯ ae 











Ferg. অকল্যণের বন্যায় ভেসে টলতে চনতে, নষ্টের হযে বদি ্ 


৮৯ 





নার গেলে একটা সত্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, “ 





ক ১2 লা দুখের 
faa, finer ao ORR মায়েরা নিজেরাই করেন বোশ। এ 
বিষয়ে তাঁদের সতর্ক হ'তে হবে। বাসব্যবস্থা যত Wa হোক, 










মায়ের দুধ না পেলে একমাত্র গোরুর TRB পারে সেই অভাবের 
রা জরা রড পেড় তাত আজ দেশবযাশ! SANE দের 
পোষাকে এক ঝামেলা বালে মনে কার যেন আমরা। আমাদের 
_ মনোবাত্ত ত্যাগ করতে হবে। ঝামেলাই যাঁদ হয়, তবে ole 
মেলা সয়েই আমাদের গোর প:ষতে হবে-_তার AF করতে হবে_- 
কল্যাগে-ভাবাী মানবের কল্যাণকামনায়। 





৯৬০০ 


Piet £ 





ডোত্গন্ত্র অমূল্যধল সুখোপাণধ্যায় 
"চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী 


গং ক’ বছরে যক্ষ্যারোগ 77 
ভেতর কত তাড়াতাঁড় ছড়িয়ে | 
পড়ছে তা অনেকেই আজ 
জানতে  পারছেন। শহরাণ্ণলে 
দূত জনসংখ্যা-বাম্ধ, নানা | 
গ্রামের লোকদের অনেকের 

জগীবকার্জনের জন্য শহরে 
বাস, ও দেশাঁবভাগের ফলে লক্ষ 
লক্ষ নরনারী ও শিশু উদ্বাস্তুর 
দুর্গত জীবনযাপন ও স্বাস্থ্যকর 3 
পাঁরবেশের অভাবের জন্য এই রোগের প্রকোপ বেড়ে গেছে। আজ 
দেশের নকলা সমস্যার মধ্যে এই রোগকে কেবলমাত্র স্বাস্থ্যাবভাগের 
সমস্যা ব'লে খরা চলে না। এ একটা fan সামাঁজক সমস্যার রূপ 


= mile oe 





৬০১ 


আছেই তার উপর এই on যাতে আর নাড়তে পারে তার : 
উজ রকমের উট কপাল ae : 





র্‌ চাঁকৎসা ও হাসপাতাল ৃ্‌ 
7 গত পাঁচ বছরে পশ্চিমবাংলায় শয্যা বাড়িয়ে প্রায় দ: হাজারের মত 
করা হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ অনেক কম। শয্যা বা 
. হাসপাতালের সংখ্যা বাড়াতে হ'লে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তার চেষ্টাও 
___ চলছে। এ ছাড়া বঙ্গীয় টিউবারাকউলোসিস fate আসো 
নিরাময় ক্লিনিক ও টিউবারাকউলোসিস রিলিফ আ্যাসোসিয়েশনের সহিত 
সহযোগিতায় কুড়িটি যক্ষরারোগ পরণক্ষা ও চাকৎসাকেন্দু চালত # 
হচ্ছে। শহরাণ্চলের রোগাঁদের বাড়ি গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। 
বাস্তুহারাদে জন্যও প্রাতি একশতজন রোগণীর ভার একজন চিকিৎসক, 
বকা ও অপর সহায়কদের উপর দেওয়া হয়েছে। পা 














নি. a কনা আর উম 
ব্যাপক পরীক্ষাকার্য চালিয়ে দেখা গিয়েছে যে এই রোগ সংক্রমণের 
7 | হার শতকরা ৮৮ ও প্রকৃত রোগকেন্দ্র শতকরা সাতজনের মধ্যে দেখা 
_.... শ্িয়েছিল। ভারতবর্ষের যেসব তথ্য এযাবং পাওয়া গিয়েছে তাতে 
| জা যায় যে হলে শতকরা ৪৮ জনের ও cae শতকরা 
একজনের শরাঁরে ক্ষরারোগ বিদ্যমান আছে। .. .*. 





“WOR 
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প্রাতষেধঃ সাজ | 


রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা যেমন দরকার TENN থেকে 


দেশে এই রোগ খব বেড়ে গয়োছিল সেখানকার চকংসকগণ কি- 
i pea থামানো যার তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। 


মত গ্রহণ করেছেন ও ব্যাপক দিয়ে সফল হ'তে পেরেছেন। 





r > ~~ 
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 শাশচমৰপো বি-িশজ টিকা 


৪৯ হাতে বিশ্বস্বাস্থা সংস্থা, বিশবশিশরক্ষা সংস্থা ও 
সরকারের সহায়তায় পাশ্চমবঙ্গ-সরকার সাধারণের মধ্যে 
মূল্যে এই টিকা দিবার ব্যবস্থা চালিয়ে আসছেন। এযাবং 
THAT আছে কিনা জানার . জন্য সাড়ে দশ লক্ষ লোককে 
রক্ষা করা হয়েছে ভন লেকে টব বার 


ম বাংলায় দুই কোটি ৪৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ২০ বৎসরের 
এক কোটি ১১ লক্ষ লোক আছে। এই সব টিকা দেও 
সাহায্যে ও ক্রমশ এদের সংখ্যা বাড়িয়ে আশা করা যায় 


য় শিক্ষিত জনগণের ও স্বাস্থ্য ও প্রচারীবভাগের ব্যাপক 


আগ্রহের সঙ্গে আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সফল করার কাজেই 
ায্য করছেন ও প্রীত মাসে প্রায় ৭৫ হাজার লোককে পরাঁক্ষা কারে , 
টিকা দেওয়া হচ্ছে। এই জনাঁহতকর কাজে সফলতা আনয়ন করার 
জন্য দেশের সকল কল্যাণকামী বিশেষ ক'রে যুবক স্বেচ্ছাসেবকগণের 
নাহায্য বিশেষভাবে দরকার। আমার বিশ্বাস জাতিকে এই কাল 


৬০৫ 











আগামী পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে সকলের টিকা দেওয়ার কাজ শেষ করতে 
পারা যাবে। প্রথম প্রথম লোকদের মধ্যে টিকা দেওয়া নিয়ে সাড়াত 
পাওয়া যায়ই নি, বরং কিছু বিরোধিতাও দেখা গিয়েছিল; কিন্তু এখন . 


ও জনসংযোগের ফলে লোকেরা এর উপকারিতা বুঝতে... 
কা নেবার জন্য এগিয়ে আসছেন। পল্লীগ্রামের লোকেরাও... 







: fon শিক্ষাব্যবস্থা a রাজ করা হয়েছে। হক্ষরারোগিগ্রণকে 
ৃ সকল হাসপাতালে বিনাব্যয়ে দাম ওষধ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
তং ae. পুষ্টিকর খাদ্য দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। aero : 
es ৩২. লা টাকা দিয়া কচিড়াপাড়ায় ৪০৫টি শব্যা বাড়াবার ব্যবস্থা ররা 
হয়েছে প্রত্যেকটি জেলার সদরে এই রোগ পরাঁক্ষাকেন্্র খোলার 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশা করা যায় সকলের চেষ্টায় এই রোগের, 
PU রোধ করতে পারা যাবে। তার মধ্যে ব্যাপক বি-ীসজ 
টিকা দান অন্যতম ব'লে আজ সকলকে এই টিকার প্রত হল 
: টু হতে: আহ্বান ০ a 











প্র ওৰ পারেন বন! সা ভি. 
ওয়ায় পুনরায় আর ব্যাট করতে সমর্থ হন নি। টেস্ট খেলায় নবাগত 
ঘোরপাড়ে Fat ৩৫ রান কারে এবং শেষ খেলোয়াড় নটী! 


গে সমর্থ হন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার feet a 
মারাত্মক বোলিংএর জন্যই ভারতীয় দলের এই বিপর্যয় সম্ভব a ay 
উন উইকেট দখল করেন: ৃ 





_ অঞ্জেরেকার যেভাবে তাঁর নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাতে ফেব 
প্রথম পর নেতার ত তাঁকে উইকেট-রক্ষকের দায়িত্ব, অর্পণ করা চলা 






_ করে ভারতের বিরদ্ধে সর্বাধিক--১,২০০ রান ও ৮টি সেপ্চুীর করবার 
কৃতিত্ব অজন করেন। ভারতাঁয় সকল আক্রমণধারাকে উপেক্ষা করে টা 
তানি দর্শনীয় কাট, ড্রাইভ ও পুলের সাহায্যে দ্রুত উপরোন্ত রানসংখ্যা 
সংগ্রহ করেন। কিন্তু ৭৪ রানের মাথায় উইক্‌স্‌ যে সহজ ক্যাচ... 
তুলেছিলেন রামচাঁদ সেই সুযোগের অপচয় না করলে খেলার ফলাফল 
আজ কাঁ হ’ত বলা যায় না? বোম্বাইএর তরুণ লেগ স্পিনার গুপ্ত 
বো লিংএ চরম উৎকর্ষে'র পারচয় দিয়ে ৫টি উইকেট লাভ করেন। 





টা ইক ae 
আন ১০ রানের মধ্যে ৩টি উইকেট হারাতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভারতীয় 
LO eee ইরান যার কার : 
easier’ mci এ উইকেটে ৩৬২ রান সংগ্রহ কারে ares দল ! 
feet ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তরুণ ওপাঁনং TOT 
রা আপ্তে দীর্ঘ ১৯ ঘণ্টা ধারে উইকেটে থেকে শেষ পর্যন্ত S৬৩ 
: বানে অপরাজিত ae আস্তের এই রানসংখ্যা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের : 














_ আনকড় ৯৬ রান কারে ‘tia ah হয়ে যাওয়ায় sore রানার থেকে 
a aise হয়েছেন। আস্তে, উমাঁরগর এবং মানকড়ের উচ্চাঞ্গের ক্রীড়া 


oe 
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জনই রো নি অনার পের রে 
U1 খেলা শেষ হবার মাত্র আড়াই ঘণ্টা পূর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
রান সংগ্রহ করে। আঁধনায়ক স্টলমায়ার বর্তমান সফরে প্রথম 
[করবার গৌরব লাভ করেন ও উইকস্‌ &৫ রান সংগ্রহ ক'রে 
লা সিভি গড 

















শিয় টেস্ট উইকেট-রক্ষক পি সেনের অধিনায়কত্ে শিবাজী 
'প বি দত্ত, বি দাশ গৃপ্ত, fort চাটঃজ্জে, টেলর, বি ফ্রাঙ্ক, এস কে 
_ গিরিধারাঁ, এস ব্যানার্জি এবং এন চৌধুরী বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব 
oak DEES সর বিসিক দিল করে গঠিত হয়। এই 


করণ এ ভি এন sit” 


লা দল টসে জয়লাভ কারে, টে খাই Wide ws : 
aah মার ১৯১ রানে সবাই আউট হয়ে যায়। বাংলার, 

সম্যানেরা কেউই স্বাভাবিক নৈপুণ্যে পরিচয় দিতে না" 
: এত অল্প রানের মধ্যেই ইনিংসের পরিসমাপ্তি সম্ভব হয়? 
দাশ গর্ত ও পি সেন ছাড়া কোন ব্যাটসম্যানই নিজেদের উপর 





} ও ভারতীয় কে দরের ed এইচ আর অধিকার i - 


7 খেলে ২০টি বাউন্ডারর সাহায্যে রণাজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রথম. 
emt করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। নির্মল চাটঃজ্জে ৯৫ রান করে 
মান & রানের জন্য শত রান লাভে alow হন। এই বিরাট রানসংখ্যার -4 


ভূ দলের জবাই আউট corer এম কোহেনের ৩০ রান 
খেলোয়াড়ই বাংলার ব্যানার্জ, চৌধুরী ও দাশ গুপ্তের : 
fear ' অধিক সময় উইকেটে অবস্থান করতে পারেন নি। fa 
গর্ত মাত্র ২২ রানে ৪টি উইকেট দখল করেন। 

রী দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা দলের খেলার গতি সম্পর্ণ পরিবার্তত 
হয়। বাংলার ব্যাটসম্যানেরা বিপক্ষের সকল আকুমণধারাকে উপেক্ষা 
ক'রে ৩৫৬ রান সংগ্রহ করেন। বি ফ্রাঙ্ক ১৭০ মিনিট নিভূলভাবে | 








বাংলা দলের জয় একর্‌প নিশ্চিত হয়ে দেখা দেয়। চতুর্থ বা শেষ F 
fear খেলায় ৯ ঘণ্টা ৯৫ মিনিটের মধ্যে সার্ভসেস দলের দ্বিতীয় 
.. ইনিংস ১৮৩ রানে শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে বাংলা দল সার্ভসেস 





দলকে ২৫৭. রেস সেটিও দিলেন নর টা 


7 পাশা রাস রত নাখল te 
রাইফেল, ia শিবা মস্ত? pear টালিগঞ্জ প্লিস oS 













৬১৯০ 


২৪শ সংখ্যা, ১৩৫৮-৫৯ 


পয়ানীশপে পুরুষ ও মাহলা উভয় বিভাগেই বাংলার একাধিপত্য: 
 জপ্রাতাষ্ঠি রয়েছে। দক্ষিণ কলকাতা রাইফেল ক্লাবের সভ্য Helos 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০০ পয়েন্টের মধ্যে ৮১২ পয়েন্ট সংগ্রহ ক'রে পুরুষদের 
বিভ্যগে ব্যান্তগত চ্যাম্পিয়ানশিপের খ্যাতি অর্জন করেন। মহিলাদের 
বিভাগে উপার-উন্ত ক্লাবের সত্য শ্রীমতী সবিতা চট্টোপাধ্যায় নিজ বিভাগে 
শ্রেষ্ট মাহলা রাইফেল-চালকের সম্মান লাভ করেন। বর্তমান বছরের 
নিখিল ভারত প্রীতযোগিতায় দক্ষিণ কলকাতা রাইফেল ক্লাব 
ধক পুরস্কার লাভ wai বিভন্ন বিভাগে পুরসকারবিজয়ীদের 
যে শ্রীমতী সাঁবতা চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী শ্রীযন্ত এস এন চ্যাটার্জি, ae 
ATT এবং শ্রীমতী গীতা রায় দর্শকদের উচ্চ 



















Tat মহারাজকুমার চন্দ্রভান; সং ও তদীয় পত্ধী বধুরাথী : 
1 উল্লেখযোগ্য ফল প্রদর্শন করেন। নং 


রাজ্য LS 








শংসালাতে সমর্থ হন। বাংলার বাইরের প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র... 





বঙ্গীয় অপেশাদার ভারোক্তোলন fate পাঁরচালিত পশ্চিমবঙ্গ. 


₹ বাজ্য-ভারোভ্তোলন প্রাতযোগিতা দক্ষিণ কলকাতা ফিজিক্যাল কালচার 


_ আযাসোসিয়েশন জিমন্যাসিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের এই প্রতি- a 
 যোগতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এতে পশ্চিমবঙ্গীয় 
৬টি ও ভারতীয় off রেকর্ড প্রাতিষ্ঠিত হয়। সুখেন্দ,বিকাশ সরকার 
 ফেদার ওয়েটে প্রেসে ১৭৫ পাউন্ড, জার্কে ২৩০ পাউন্ড ও মোট Guo 
পাউন্ড তুলে তিনাঁট বিষয়েই নূতন: পশ্চিমবঞ্গীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা 








১০ পাউন্ড তুলে পশ্চিমবঙ্গীয় ও ভারতীয় নূতন রেকর্ড করবার 
তত্ব অর্জন, করেন। 4 ওয়েটে স্ন্যাচে 


৬১১ 


করেন। FAG সেনগডপ্ত প্রেসে ১৯৫ পাউন্ড তুলে লাইট ওয়েটে .. 
পশ্চিমবঞ্গীয় রেকর্ড স্থাপন করেন। TOA ওয়েটে জো এলেক প্রেসে " 


a _ ভারতের মুখোজ্জবল করেন। তিনি বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করবার পরও 
go মিনিট সাইকেল চালিয়েছেন।  শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে অগণিত 
লোকের জনতা এই তরুণ যুবককে তাঁর অসামান্য সাফল্যের জন্য 





; তি পাশ কংযেস সেবাদল Sere পরিচালিত fem + 
loon চালনা atten হয়ে গেছে। শিবপ্দরের ২৬ বংসর বয়স্ক 
__ তরুণ সাইকেল-চালক শ্রীসলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমাগত ১০৫ ঘণ্টা ৩৫ : 
© মিনিট সাইকেল চালনা ক'রে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি ক'রে পাশ্চিমবজ্গ ত 








ae  আঁভনান্দত করেন। প্রতিযোগিতা থেকে বিরত হবার পর 
হাত সন ere : 
















নর ee es, 


৬১৩ 


টা 0 খেলাধুলাও কারী weno eee ve 
a ধাবিশেষে তারা অল্পস্বল্প ARS পেয়ে থাকে AT Ce 
দের কাছে। কথা হচ্ছে বিশেষ করে তাদের জন্য যারা সংসারের. 








- আর কেবা দেখে শিশুকে সুস্থ হয়ে; জন্ম নিলেও, নে সংস্পর্শে oe 
ce শিশুর রোগাক্রান্ত হবার খুবই FST) কাজেই দেখতে পাচ্ছি কত রি 







| পরিশ্রমই যথেষ্ট ব্যায়ামের কাজ করে। পল্লাগ্রামের সংসারে মেয়েদের 
: a ভাঙার পর থেকে সংসারের অজস্র কাজ--পঢকুর বা নদণ থেকে: ch 
' i ee ae মাজা, ঘরদ,য়ার নিকানো, মশলা bale ঢা rege - 





: . কাটানো। কিন্তু সেটা ভাল নয়।' কাকের es নিজেদের : 
- ae একট আধটু amet দিতে হবে? 





শা হওয়ায় সে দাঁতের ফাঁকে aie aon বদ রস রি 


৬১৪ 


গর নানান সা আবার 
শরীরে ছাঁড়য়ে পড়েও বিপত্তি ঘটায়। খুব যত্ন ক'রে মুখ 
গোড়া IS হয়। তার অভাবে ব্রাশ ব্যবহার করা চলতে পারে। 


র একট কোষ্ঠবদ্ধতার ধাত থাকে। CATS পরিক্ষার না... 
দিন শরীর ম্যাজম্যাজ করে_মুখে অরুচি হয়। জ'মে থাকা 
র্‌ পচনহেতু পেটে বায়ুর প্রকোপ হয়, অম্লরোগে FU পেতে 

SEL A SOP FS করে করা সি: 


ল তুলে ফেলতে হবে। তেল-মালিশে এবং jae শরীরের, 
ভাবটা কমে যায়--বরস্ত চলাচলের সাবধা হয় এবং লোমকুপ 
য় ঘাম বেরোবার সুবিধা হয়। নির্মিত স্নানের tt 


নর পর চুলের কথা। মেয়েদের ধন লম্বা চুল শুকোতে একটু 
গে। স্নানের আগে আঙুলের মাথায় তেল নিয়ে চুলের গোড়া- 
ঘষে ঘষে মাখতে, হবে--তাতে চুলের গোড়া শত্ত হবে। 
পর মাথা আঁচড়ে নিলে তেল এবং জল সমভাবে মাথায় ছাড়িয়ে 4. 
ওয়াদাওয়ার পর হাতের কাজকর্ম সেরে চুল এলো কারে 

নেওয়া উচিত। চুলের গোড়া ভিজে থাকলে মাথা ভারবোধ 
ল্‌ দুগীন্ধ হবে, ০৮ 





ih lo iid বর আমর 
র কারণ নাকি শুনতে পাই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। অভাব 
তবু তারই মধ্যে সামঞ্জস্য করে নিতে হয় বইকি। sas 
ee. ততটা দুধ, এ লছ লী 


* 
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; অবশ্য বিশ্রাম বলতে দিনে ঘুমানোটা ভাল নয়। 2 
মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে সঙ্কট-সময় হচ্ছে সন্তান ধারণের, এবং 1 
Tara কাল। এই দীর্ঘকাল ধ'রে মায়েদের শরীরে যে ক্ষয় হয় 

চা পূরণ করতে যথেষ্ট ALON প্রয়োজন। এই সময়টাতে, শুরু 
থকেই, সংসারের আঁভঙ্ঞাদের নির্দেশ অনুসারে চলা প্রশস্ত। সন্তান-. 
| দের পর অপ আশ কারে তো বিসেন না কি 
বোঁশ পারশ্রম, খাওয়ার অনিয়ম, ঘুমের ব্যাঘাত হ'লে নানারকম 
গের সৃষ্টি হয়, জীবনমরণ-সমস্যা দাঁড়িয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ১ 


সদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করা উচিত। ময়লা নোংরা 
লে, নোংরাভাবে খাওয়াদাওয়া করলে, নোংরা জামাকাপড় ব্যবহার. 
স্বাস্থ্য কখনও ভাল থাকতে পারে না। জীবনধারণের মূল... 
মেয়েদের হাতে_-তাদের কি অপারত্কার থাকলে চলে? ae 
মেয়েরাই তো ঘরের কাজ করে না-অন্য সবদেশের মেয়েরাও 

য় কাজ নিজের. হাতে ক'রে থাকে। কিন্তু আমাদের 








৬১৭. 








Se পাতা যায় 
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